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শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীমেঘনাদ সাহার : ছুৰি 
আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার করৃকি গৃহীত । 
শ্রীনীলরতন ধরের চিত্র শ্রীশিবেন্্রপ্রসাদ দের সৌজন্নে 


শ্রীসত্যেন্নাথ বন্থুর চিত্র কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান- 
কলেজের সৌজন্যে প্রাপ্ত 

্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ মজুমদারের চিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত। 
পমূদয় ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার কতৃপিক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 
প্রচ্ছদপট শ্রীঅর্ধেনু দত্ত কর্তৃক অস্থিত। 


প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যা বলেছি, এখানেও বক্তব্য সেই একই। 
নিজেদের চেষ্! ও চিন্তা দিয়ে ফারা বরণীয় হয়েছেন ভীমের বিষয় জানবার 
: কৌতুহল থাকা সফলের পক্ষেই স্বাভাবিক । এ কৌতুহল আমারও আছে।। 
আমি তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে এবং আলাপ-আলোচনা ক'রে তাদের 
মুখ থেকেই তদের জীবনের কাহিনী শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি।, 
সে-সৌভাগ্য সঞ্চয় ক'রে না! রেখে মকলকে তার অংশী ক'রে নেওয়াই 
এ-রচনাগুলির উদ্দস্ঠ। তাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতা সন্বদ্ধে তার! যা. 
বলেছেন, আমার মনের মত ক'রে সাজিয়ে আমি তা-ই লিখেছি। 
কেবল জীবনের কাহিনী পরিবেশন করতে নয়, আমি তাঁদের জীবনের 
এক-একটি কথাচিত্র আকতে চেষ্টা করেছি) কতটা সফল হয়েছি তা 
পাঠক-সাধারপে বিচার্ষ। এঁদের নঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে, 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলার বাইরেও ঘুরতে হয়েছে। 
কারে! কারে! সঙ্গে একাধিকবার দেখাও করতে হয়েছে, তার পর তাদের, 
বিষয় লিখেছি। লেখাগুনি প্রথমে আননাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়, . পরিশিষ্টে প্রকাশের তারিখ দিয়ে দিলীম। কোনো কথা আধার 
শুনতে বা৷ বুঝতে যদি ভূল হয়ে থাকে, এ জন্তে আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশের আগে লেখাগুলি এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে প্রফগুলি 
তাদের দেখিয়েছি। আশা করা যায়, এতে সত্যের ও তথ্যের এ 
ভুল না থাকাই মন্তব। - 
এ কাজ সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। চিনা রান ৪ 
একাজ সম্পন করা সম্ভব হত না।. ধারা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা, 


| এ ০: | | 
দিয়েছেন তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমার ছুই পরম 
শ্রীকানাইলাল সরকার ও শ্রীদাগরময় ঘোষ? এঁদের কাছে এজন্যে আমি 
খণী। আর, রচনাগুলি আরস্তের গোড়া থেকে তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়তা 
ক'রে ও নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেছেন 
্রীপুলিনবিহারী মেন। শ্রীগ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীগ্রবোধচন্্র মেন পত্রযোগে 
মাঝেমাঝে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে অন্ুগৃহীত করেছেন। 
একটি জীবনকথার তথ্যমংগ্রহে সাহায্য করেছেন শ্রীকানাই সামস্তঃ এবং 
অপর-একটিতে এলাহাবাদের শ্রীশিবেন্ত্প্রসাদ দে। এদের নকলকেই 
এজন্যে আন্তরিক কৃত্্চ। জানাচ্ছি। 
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শ্রীযুনাথ সরকার 


বছর চার আগের এক হ্িগ্রহরের কথা মনে পড়ে আজ। বোদাইয়ের 
ভিক্টোরিয়া টামিনাস থেকে ইলেকটি কট্রেন-যোগে চলেছি পুনায়। মণ 
দ্রুততায় ছুটে চলেছে পরিচ্ছ্ন ট্রেন। বী পাশে পশ্চিম্ঘাটের পর্বন- 
মালা । এই পর্বতমালার একটি প্রান্তে সংকীর্দ পথ আছে। ভারত্তে 
প্রবেশের একটি খিড়কির দরজা হিসাবে নাকি ব্যবহৃত হত 
এই পথ, যার থেকে এর নাম হয়েছে খড়কি, ইংরেজিতে যাকে লেখ! 
হয় কাকি। বিদেশীর হাতের ছ্টোয়ায় এমনই বিরতি ঘটেছে জাযগাটির 
নামের। কেবল সামান্য এই জায়গাটির নামের কেন, বিদেশীর স্পর্শে 
ভারতের অনেক-কিছুরই বিকৃতি ঘটেছে, বিশেষ ক'রে সম্ভবত ভারতের 
ইতিহাসের । বড়-বড় টানেল পার হয়ে চলেছে ট্রেন। এতে রোমা 
হতে লাগল। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ দেখেও পুলকিত হচ্ছিলাম। 
কিন্তু প্রক্কৃত পুলকবোধ করছিলাম এই কথা ভেবে থে, আমি চলেছি 
শিবাজীর জনুস্থানের গিকে। যে শিবাজীকে বিদেশী ইতিবৃত্তগার “ন্থ্য 
বলি উপহাস, করেছেন, কিন্তু যিনি, আচার্য যছুনাথ সরকারের গ্ভায় 
এতিহাসিকের ভাষায়, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের 06 £:95686 ০0081710810 
£90108 80008 £)0 1317789| মিথ্যার আবরণ দিয়ে যাকে আবৃত করে 
রাখা হয়েছিল, সেই আবরণ আজ উন্মোচিত হয়েছে, আজ প্রকৃত 
শিবাজীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে । এতদিনকার মিথ্যা! ডিডিয়েও আরজ 
যে প্রকৃত মাহ্্যটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে ভার কারণ রবীন্ত্নাথও বলে 
গেছেন 


মরে না মরে না কতূ সত্য যাহা শত শতাবীর 
বিন্বৃতির তলে। 
এই বিস্থৃতির তল থেকে যদুনাথ উদ্ধার কৰে এনেছেন শিবাজীকে। তিনি 
বলেছেন” 

[1100 0801206 100 &, 10181100931) 101 & 7090 01280 00109 
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যছ্নাথ তীর স্থদীর্ঘ জীবন এই সত্যের অনুসন্ধানে কাটিয়েছেন, তাই 
আজ তিনি তীর নিঃস্বার্থ নীরব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন। 

১৯৫২ সালের ২৬শে অক্টোবরের বিকাল। তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত 
হলাম। আগামী ডিসেম্বরে ধার বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হবে, এখনো! 
তাঁর যৌবনোচিত উদ্ভম ও তৎপরতা দেখে চমকে গেলাম। কেবল 
উদ্ভম নয়, তাঁর চলা-বলা দেখে মনে হল এখনো৷ উৎসাহ আর কাজের 
প্রেরণ যেন পুণ্তীভূত হয়ে তাছে তাঁর মধ্যে। বললেন, "কি কি কথা 
জানার আছে ?” 

বললাম। তিনি চটপট করে লিখে নিলেন এক টুকরো কাগজে । 
এতটুকু হাত কাপল না, ঝবঝবে অক্ষরে লিখলেন তিনি । 

বললেন, "ধাকে দেখে আমি নিজ জীবনের গ্রবক্ষ্য স্থির করতে 
পেরেছি, তিনি আমার পিতা-- ন্বরগীয় রাজকুমাব সরকার।” 

১৮৭০ মালের ১০ই ডিসেম্বর (১২৭৭ বঙ্গাবের ২৬শে অগ্রহায়ণ) 
রাজমাহী জেলার নাটোর লাবভিভিশনের আব্রেয়ী রেলস্টেশন থেকে দশ 
মাইল পুবে করচমাঁড়িয়। গ্রামে আচার্য যছুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এর 
তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পতিশর গ্রাম-- রবীন্দ্রনাথের কাছারি। দ্সেখালে 

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ এলে আমি গিয়ে দেখা করি। স্থানীয় 


ত 


এম, ই, স্থুলকে হাই ইংলিশ দুল করার জন্যে লোকে তাঁকে অন্থরোধ 
করলে আমি তার আমন্ত্রণে স্কুলট| পরিদর্শন করি।” 

যছুনাথের ইতিহাস-দাধনাকে এতিহাসিক সাধন! আখ্য। দেওয়া যায়। 
কেনপা তিনি কোনো সহজ সাফল্য লাভের আকাজ্ষা মনে পোষণ 
না ক'রে সার! জীবন সত্যের সন্ধান করে গেছেন । বললেন, “এ পথে 
যে পথিক হবে, ভার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্ধও চাই। তাকে 
অক্টো সন্ত হলে চলবে না, সহজে কাজ সারব-_ এই ফন্দী করলে 
তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে। যে-কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে 
সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে; তার জন্ত অনেক দিন ধরে অনেক 
রকম উপকরণ জোগাড় করতে হয়।” 

এই প্রসঙ্গে তিনি তার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা ব্ললেন। 
কোনো! একজন দিল্লীর বাদশা অথব! মারাঠ। রাজার ইতিহাস লিখতে 
গিয়ে তাকে কিভাবে উপকরণ সংগ্রহ করতে হ্যেছিল। একটান৷ 
দশ বছর শীরবে তিনি এই তথ্যসংগ্রহের কাছে লিপ্ধ থাকেন। চল্লিশ 
বার যেতে হয় মারাঠা দেশে, তা ছাড়া আগ্রা দিল্লী মালয় রাজপুতন! 
প্রভৃতি এঁতিহাসিক প্রদেশে যেতে হয়েছে বারো-তেরে। বার। এই 
ভাবে ভ্রমণ ক'রে যে উপকরণার্দি সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি বীতিমত 
বুঝবার জন্য ফাসা মারাহী ও পতৃগীঞজ ইত্যাদি ভাষা শিখতে হয়েছে । 
একটানা! দশ বছর তার এই নীরবতা দেখে তখন অনেকে বিশ্মিত 
হয়েছে। কিন্তু তখন চলেছে প্রকৃত একটা উদ্ভোগপর্ব। এর পর 
সংগৃহীত উপকরণগুলি সাজানো, শংশোধন করাঃ অ|লোচনা করে মনের 
মধ্যে হজম করে দশ বছর পরে পুস্তক-রচনা! আরম্ত হল। বললেন, 
“সর্বশেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে ধৈর্য, সুদূর পরিকল্পনা এবং সন্ত! 
মেকি ঞ্জিনিসের প্রতি বিমুখ 1” 


তার পিতার প্রতি তার কেবল শ্রদ্ধা এবং ভড়িই নয়। পিতার 
প্রতি তাঁর আছে আত্তরিক কৃতজ্ঞতা । পিতাকেই তিনি আর্শরপে গ্রহণ 
করেছেন তার জীবনে । কলকাতা বিশ্ববিষ্ভাঙগয় স্থাপনের পর তাঁর পিতা 
প্রথম বৎসরে এগ্টাম্ল পরীক্ষা গাঁশ করেন? রাজসাহীভে তখন কলেজ 
না থাকায় তিনি বহরমপুরের কলেজে ভরি হন ও বৃত্তি ভোগ করেন। কিন্তু 
এক বছর পরে যদুনাথের পিতামহ অল্পবয়সে মারা যাওয়াতে চারদিকের 
জমিদারের! তাঁদের জমিদারীর অংশ ব্দেখল করতে উদ্যত হওয়ায় এবং 
মিথ্যা মোকদ্মম! রুজু করায় তার পিতাঁকে বাধ্য হয়ে জমিদারি রক্ষার 
জন্য ১৮৫৯-৯ সালে প্রাণাস্ত পরিশ্রম করতে হয়। অসময়ে কলেজ 
ছাড়তে বাধ্য হন বটে, কিন্তু তিনি ঘরে পড়ে জানবৃদ্ধি করেন। 
ব্ললেন, “ইতিহাস ছিল তার প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে 
ইতিহাসের নেশ! জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে গ্ুটার্কের লেখা প্রাচীন 
প্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে 
ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। আমার তরুণ 
হৃদয়ে অহিত হল-_ কি করলে কোন্‌ জাঁতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত 
জীবনকে সত্যনত্যই সার্থক করা যায়। শ্বদেশী বসত ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার 
করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য, তা তিনি পুরাতন পার্টিশান আন্দো- 
লনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পযন্ত গ্রকাস্ত সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে 
বলেছেন। এইরূপে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মূল মন্ত্রট।” 

কী সেই মন্ত্র?--সত্যের জন্যে নিভীক হওয়া, সত্যকে প্রকাশ করার 
জন্ত নির্ভয় হওয়া । বললেন, “সত্য প্রিমই হোক আর অগ্রিয়ই হোক, 
তার জন্য ভাবব না--" 

মোর! সতোর *পরে মন 
আজি করিব সমর্পপ। 


৪ 


মোরা বুৰিব সত্য, পৃজিব সভা, 
খুঁজিব সত্যধন। 

আমার ইতিহা-সাধনার মূলম্ত্র এই, এবং এই আমার জীবন-সাধন]।” 

পিতার কাছ থেকে তিনি ম্যাপ আকা ও ম্যাপের এঁতিহাসিক 
প্রাধান্য সম্বন্ধে শিক্ষালাড করেন এবং লাভ করেন সংযত ভাষা ও শুনার 
হস্তাক্ষর। আর শেখেন স্ট্যাটিনটিকম্‌ ও ইকনমিক ফ্যাক্টিরের আবগ্কত| | 

জীবনের এই একটি দিকের শিক্ষার কথা ব'লে আর-একদিকের শিক্ষার 
বিষয় উল্লেখ করে বললেন, “আমার পিতার একমাত্র (কনিষ্ঠ) ভ্রাত। হরকুমার 
সরকার অল্প বয়সে ইংরেজি পড়ায় বাধা পাঁওয়াতে বাংলা সাহিত্যে অগাধ 
উৎসাহী হলেন। তাঁর কাছে সব ভালে! বাংলা বই ও মাসিক (এবং 
আর্ধদর্শন) প্রকাশ হওয়। মাত্র আসত । বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রনীন্্রনাঁথ 
প্রভৃতির গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এইভাবে তাঁর কাছে আসে। এব কাছে 
আমি বাংল! কাব্য ও উপন্যাসের আম্মা পাই। তার সংগৃহীত বই স্বারেন্ 
অনুসন্ধান সমিতিকে দান কর] হয়েছে ।” 

আ'র-একদিকের শিক্ষার কথাও উল্লেখ করলেন এই প্রসঙ্গে 
_সতীর ইংরেজি রচনাপ্রধালী শিক্ষা। এ শিক্ষা তিনি লাভ করেন 
বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও ইত্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাধক নগেক্- 
নাথ ঘোষের কাছ থেকে । বললেন, “এর লেখার গ্রাতি আমার অসীয 
ভক্তিছিল। 'আমি বার বার আমার লেখা কেটে কেটে যাতে তার 
স্টাইল আয়ত্ত করতে পারি, তারই চেষ্ট! করতাম। আপ্রাণ চেষ্টায় এই 
অন্থকরণেব ফলে অল্প কথায় বক্তর্য প্রকাশ করার ও ঠিক উপযুক্ত শব 
ব্যবহারের শক্তি আমা'র যে একটু আছে তা আয়ত কৰি।” 

১৮৯২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় যছুনাথ প্রথমপ্রেনীতে 
প্রথমন্থান অধিকার করেন। কেবল প্রপমস্থাদ অধিকার করেন বললেই 


€ 


সবটা অবস্ঠ বলা হয় না। ইংরেজ অধ্যাপক এইচ. আর. জেমস্‌ তাঁকে 
ইংরেজির প্রবন্ধপত্রে শতকরা পচানববই নম্বর এবং 8119 1129 দেন, 
অধ্যাপক পার্সিভ্যাল অন্য পত্রে দেন শতকরা নব্বই ও সাত্তাশি। 

আজ তিনি সুস্থ সবল ও কর্মঠ; কিন্তু বাল্যকালে অস্থখে ভূগেছেন 
ধুব বেশি। রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে তার ছাত্রজীবন আরম্ত। ক্লাসে 
তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্ধিকার করতেন, ধিনি প্রথম হতেন-_ স্বধর্শন 
চক্রবর্তী-- ১৮৮৭র এনট্রান্স পরীক্ষায় সমস্ত ইউনিভামিটির মধ্যে প্রথম 
ইন, যছুনাথ হন যষ্ঠ। 

বললেপ, “রাজসাহীতে প্রতি বছর ছুই মাস কাল আমি ম্যালেরিয়ায় 
কাতর থাকতাম। এফ. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন রোগশয্যা থেকে তুলে 
 পালকী করে আমাকে পরীক্ষা-গৃহে পাঠানো হয়। বেঞ্চে বনে থাকতে 

পিঠি বেকে আসত। কোনোক্রমে পরীক্ষা দিই 1” 
এই পরীক্ষায় তিমি দশম স্থান লাভ করেন। তার পর ১৮৮৯ 
. সালের জ্বন মাসে চলে আসেন কলকাতায়। ইডেন হিন্দু হস্টেলে থেকে 
_ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শুরু করেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথম 
স্টবল দেখলেন কেবল দেখা নয়, তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলতে 
আরম্ভ করলেন। তাঁর সহপাঠী ও রুমমেট স্রেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরে 
ইনি ডেপুটি ম্যাজিজ্েট ও রায়বাহাছুর হন) ফুটবল খেলায় যছুনাথের 
শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়ামে তাঁর শরীর সবল 
ও শক্ত হয়ে ওঠে । বললেন, “আমার মানসিক প্রতিভা এবং দীর্ঘায়ু ও 
_ কর্মঠ দেহ সব পেয়েছি আমার পিতামাতার কাছ থেকে ।” 
১৮৯৭ লালে যছুনাথ প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন। তৎকালীন 
নিয়মান্ছসারে প্রথমে আটথানা লেখা পেপারে পরীক্ষা! দিতে হত, ত,তে 
যে ছাত্র সর্বপ্রথম হত কেবল সেই এ বৃত্তি (সাত হাজার টাকা) পাওয়ার 


অর্ধিকারী হত; কিস্তু মে তার পর মৌলিক গবেষণী দ্বারা একটি গ্রন্থ 
রচনা করতে বাধ্য; তা না হুলে এই বৃত্তির পাচ ভাগের তিন ভাগ 
কাটা যেত। এই কারণে ফার্সী হাতের জেখা বই পড়ে তিনি বচন! 
করেন এক গ্রস্থ। ১৯০১ সালে এই বই 79016 % 420%08৫9 নামে 
প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশ মাত্র দেশের সীমান্ত ছাঁড়িয়ে তার নাম 
বিদেশ পর্যস্ত পৌছে যায়। বিলেতে নাম পড়ে গেল যছুনাথের । 

তীর লাধনার সিদ্ধির সম্ভবত এইটেই বুচনা। ওউরউজেবই হল তার 
গবেষণার বিষয়। ১৯৪ সাল থেকে ১৯২৪ এই বিশ বছর ধরে তিনি 
উরউজেবের আমলের ভারতবর্ধ সন্ধান করে চললেন। পাঁচ ভলিউমে 
তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এজন্যে তাঁকে অসংখ্য ফার্সী গ্রন্থ ও হস্তলিপি 
সংগ্রহ করতে হয় এবং আয়ত্ব করতে হয়। মারাঠী ও ফরাসী ভাষা এবং 
চলনসই পুীজ ও ডিঙ্গল ভাষা । গুরঙজেবের ভারতবর্ষ সব্ন্ধে উপকরণাদি 
ও তথ্য সংগ্রহের জঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিবাজীর সন্বদ্ধেও তথ্য ও উপকরণার্দি 
পেয়ে যান, সেই উপকরণ কাজে লাগিয়ে ১৯১৯ সালে রচনা করেন 
97997207175 7177085 | 

বললেন, "সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস ফড়িয়ে আছে। 
যদি সেই সত্যই নির্ধারিত না! হল, যদি অতীতের একট! মনগড়া ছবি খাড়া 
করি অথবা আংশিক ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হই, তবে তো৷ কল্পনার জগতেই রয়ে 
গেলাম। কিন্তু এই সত্য নির্ধারণ করলেই এঁতিহাসিকের কাজ শেষ হল 
না। শুধু রাজা রাজ্যপরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই ইতিহাস নয়। অতীত 
যুগের বাহ্‌ আবরণ ও তার গায়ের চামড়াটি চোখের সামনে সহজেই আনা 
যায়: কিস্তু তার হদযটি দেখাতে ন! পারলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না।” 

এঁতিহাঁসিক বলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। দার্শনিক হতে না 
পারলে প্রথমঞ্রেণীর এভিহাসিক হওয়া! যায় না, সেদিক থেকে তিনি 


্ 


দ্বার্শনিকও। সাহিত্য-রসও আছে তার মধ্যে, তার ধুক্লতাতের কাছ থেকে 
তিনি লাভ করেছেন এ সাহিত্যিক দীক্ষ!। তাঁর রচনার মধ্যে এই কারণেই 
_সরসতা। আছে এবং বিভিন্ন কাব্য থেকে স্বচ্ছন্দ উদ্ধৃতিও দেখা যায়। 
সাহিত্যের উপরেও তার অগাধ শ্রদ্ধা বললেন, "সাহিত্যসেবীকে অশরীরী 
দেবীর পূজারী হতে হবে । তাকে প্রথমে মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, 
স্বাধীনচেতা হতে হবে। কেবল ভোগ ও আরামের লালসা ত্যাগ কত্ুলেই 
হবে না, শুধু শ্রমণীল হলেই চলবে না, প্রক্কত সাহিত্যসেবককে উন্নতমন্তক 
হতে হবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করতে হবে, অর্থলোভকে বিষবৎ 
পরিত্যাগ করতে হবে। সাহিত্যিককেও হতে হবে নির্ভীক সত্যসদ্ধানী 

জিজ্ঞাসা করলাম, “এঁতিহাপিক ব্যক্তিদের মধ্যে কার বাক্তিত্ব আপনার 
কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয় |” 

বললেন, “দুনিয়ার ইতিহাস পড়া গেছে। হঠাৎ কার নাম বলি।” 

নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম, “আমি বলছি ভারতের ইতিহাসের 
কথা ।” 

প্রথমেই তিনি নাম করলেন আকবরের । তার পর করলেন শিবাজীর 
নাম। বললেন, “আকবর হচ্ছেন 009 £98608৮ 70119081 260108 00 
এবং শিবাজী হচ্ছেন মধ্যযুগের ভারতবর্ষের হিন্দু মধ্যে :9 8158568) 
:00)86190159 (011105 । 
এম. এ, পাশ করার পর আরম্ভ হয় তার অধ্যাপনাজীবন। ১৮৪৩ 
. থেকে ১৮৯৭ সাল কলকাতায় রিপন বিদ্াসাগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে 
ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পাটনায় তার কর্মজীবন কুড়ি বছর 
কাটে। এখানে ছাত্রদের গ্রীতি অর্জন করেন। অনেক বছর ইংরেজিই 
অধ্যাপনা করেছেন; তার পর পড়াতেন অর্থনীতি ও ইতিহাস? অবশেষে 
কেবল ইতিহাস। এ ছাড়া কাশী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছুই বছর, কটকে চার 
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বছর তিন মাস ভিনি অধ্যাপন। করেন এবং ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে 
পানা কলেঞ্জ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 

ভারতের এঁতিহাসিক প্রদেশ ও শহবগুলির প্রতি টান তার অসীম্ন। 
চাকরির জীবনে প্রতি বছর পূজোর ছুটিতে তিনি এইসব শহর ও প্রদেশ 
দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। এ পর্যস্ত এক মহারাষ্ট্রেই গিয়েছেন চ্লিশ বারের 
উপর। এইভাবে ঘুরে ঘুরে ভারতকে তিনি চিনেছেন, কেবল ভারতের 
মাটির লঙ্গে নয়, ভারতের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা ঘটেছে। 
সমন্বয়ের ভূমি এই ভারতভৃমি, ম্মরণাতীত যুগ থেকে সময়ের শ্রোতে ভেগে 
এসে বিভিন্ন জাতি ভারতভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছে; সেইদব 
জাতির আদিম পার্থক্য বা বিশেষত্ব এখন আর নেই। ভারতের জলবায়ু 
রোদ-বুষি, ভাত-কটির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তা লোপ পেয়ে সফংলেই এক 
ভারতীয় ছাপ নিয়েছে, এই কথা উল্লেখ করে বললেন, “আমাদের ভারতবর্ষ 
একতার ভূমি। প্রাচীনতম আরধযুগ থেকে এই লমন্বয্ন ধারাবাহিকভাবে 
নাঁনা পরিবর্তনের ভিতয় দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে; এবং তার শেষ 
ফল এখনকার আমরা ।” 

এঁতিহাসিক তথ্য এবং এঁতিহাসিক সত্য আহরণ করাই তার জীরনের 
কাজ। তাঁর এই কাজকে তিনি মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করে 
নিয়েছেন-_. 

১ সব মপল। সংগ্রহ - সব রকমের ভাষায়; 

২ অন্যের কথার উপর নির্ভর না৷ করে আদি ভাষায় উপাদান-মংগ্রহ । 

৩ এঁতিহানিক উপাদানকে তিনি বলেন সাক্ষী। এই সাঙ্গীকে 

জেরা! করে আসল কথ! বার কর; 
৪ ম্যাপ সামনে রাখা; 
« কম কথায় বক্ব্য প্রকাশ কর; 
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5. ৬. জমাগভ সংশোধন, নৃতন তথ্য সংযোজন । 
'লিখনপদ্ধতি, অর্থাৎ স্টাইল । . 
এই রী ক্ষতের সমবায়ে রচিত হয় যে সপ্ধিমগ্ল, তারই সংকেতে 
অগ্রসর হয়ে.তিমি পৌছন সত্যের ফ্লবতারায়। | 

-.: ছেলেবেলা থেকেই দুপ্রাপ্য বই জোগাড় করা তর বাতিক ছি ছাত্র- 
. জীবনে স্কলারশিপের সব টাকা যেত এইসব বই কিনতে, কর্মজীবনে 
বেতনের অনেক টাকা যেত এই খাতে । কেবল বই নয়, ম্যাপও। বললেন, 
ৃ "শিখযুদ্ধ, নেপালযু্, নিপাইবিভ্রোহ মন্বন্ধে যত বই পাওয়া যায়, সব 
কিনেছি । আমার নীট আয়ের অর্ধেক গিয়েছে পারসী হস্তলিপি নকল 
করাতে, বিলেত থেকে তার ফটো আনজে, এবং দুপ্রাপ্য নানা ভাষায় গ্রন্থ 
কিনতে । 

". গ্রস্থাকারে তার ইংরেজি ও বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলিই, 
কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে তার অনেক রচনা । 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, অলকা, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য- 
. পরিষৎ-পন্ত্রিকাতে ১৩০২ সন থেকে এ পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, তার 
সংখ্যা এক শতের উপর। এ ছাড়া বাংল! ও ইংরেজি বিভিন্ন লেখকের 
গ্রস্থের ভূমিকার সংখ্যাও সামান্ত নয়। এগুলি সংগ্রহ করে একত্র করলে 
স্থবৃহৎ একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। 

১৯২৯ সালে ইনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ঢাঁকা ও পাটনা 
 বিশ্ববিষ্ভালয় যথাক্রমে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে এঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে 
'সম্মানিত করেন। ১৯২৬-২৮ পালে ইনি কলকাতা! বিশ্ববদ্তাণের 
ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন। | 
১৪২৩ সালে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এঁকে অনারারি 
মেস্বার নির্বাচিত করেন। এ সমিতির টাদা দিয়ে মেম্বার শত শত আছে, 
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কিন্তু 'সম্মানিত সদস্য কখনও ত্রিশ জনের বেশি হতে পারে না, প্রায়ই তার 
কম সংখ্যক থাকে। এই সম্মানিত দলে অনেক বৎসর যছুনাথ একমান্র 
এশিয়াটিক। ১৯৩৪এ ইংলগ্ডের রয়াল হিস্টরিকাল সোসাইটি তাঁকে 
করেসপঞ্ডিং মেম্বর (অর্থাৎ এ অনারার মেম্বরের মত) নির্বাচিত করেন, 
এই গৌরবাঘিত দলের সংখ্যা চ্লিশে আবদ্ধ; যছুনাথ এখানে একমাত্র কালা 
আদমি। 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক এঁর অনেক কালেব। প্রায় দশ 
বছর পরিষদের সভাপতি-পদে ইনি বৃত ছিলেন, বর্তষানে ইনি পবিষদের 
বিশিষ্ট সদস্য । বললেন, "সাহিত্য-পরিষদে প্রা রোজই যেতাম। দেউলিয়া 
অবস্থা থেকে পঁচিশ বছরে পরিষৎ স্বচ্ছল অবস্থায় এস পৌছেছে । এ হচ্ছে 
ব্রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের কীতি। আমি তীবই পৃষ্টপোষণ করি।” 

আজ তীর মনে পড়ে অনেকের কথা, কয়েকজনের মাত্র নাম করে তীদের 
উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিদেশীদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ডক্টর সি. আর, 
উইলসন, আই. সি. এস. ও এঁতিহাসিন্* ভবলিউ. আরভিন, গবর্ণর সার্‌ 
এডওয়ার্ড গেইট । বললেন, “দেশীয় বন্ধু আমার অসংখ্য, তাদের মধো 
দুইঞ্জনের মাত্র নাম করব, প্রথম, গোবিন্দ লখারাম শরদেশাই, বর্তমানে এর 
বয়স সাতাশি; দ্বিতীঘ, শিভালিযার পাতুরঙ্গ ম পিছুললেন্কর (গোয়াবাসী 
মহারারীয় ব্রাহ্মণ, বয়স আটাম্ন বৎসর |” 

হিস্টরি অব ওরঙজেব পাঁচ ভলিউম থেকে আর্ত করে ১৯৫০ সালের 
মে মাসে 711 0 076 11%0741 777286 গ্স্থের চতুর্থ ও শেষ খণ্ড 
প্রকাশিত হয়েছে-: এসবে ১৬৩১ থেকে ১৮০৩ সালের ইতিহাস লেখা 
ইয়েছে। এটি একটি দুরূহ কাজ, এই কাক্গ শেম করতে পেরে তিনি আজ 
তৃপ্ত। বললেন, "দেখি এখন যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস (17150 
0 ঘাগছে 10 70018) শেষ করতে পারি 1” 
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বয়স হয়েছে, কিন্তু উদ্যম ও প্রেরণা! এখনো যে স্তিমিত হয়নি, তাঁর এই 
কথাতেই তার প্রমাণ পেলাম । কেবল কথায় কেন, তীর চলায় ও বলায় 
পযন্ত উৎসাহের ও প্রেরণার ইঙ্গিত দেখলাম স্পষ্ট। নিজের বয়স সম্বন্ধে 
যেন কোনো! হুঁশ নেই। আমার সঙ্গে কথা শেষ হওয়! মাত্র উঠে পড়লেন 
ভিনি, দরজার পরদা সরিয়ে নিমেষের মধ্যে চলে গেলেন ভিতরে । 

মনে পড়ে গেল শিবাজীর জন্বস্থানের কথা । পুনার পথে সেই 
ইলেক্রিক-ট্রেনে যাত্রার কথাটা-_- মন্থণ দ্রুততায় ভারতের পশ্চিমঘাটের 
কিনার ঘেষে পরিচ্ছন্ত্ ট্রেনের সেই শবহীন গতিটা। 

রচিত গ্রস্থাবলী 
সিঘ়াব-উল-মৃতাখখরীন--অন্বাদক গৌরক্ুন্দর মৈত্র (সম্পাদিত) । 
কাতিক ১৩২২। গ্ত্রী ১৯১৫ 
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ভ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশী. 
এককথায় বলতে গেলে ফরিদপুর জেলার কোটাল্লিপাড়া হচ্ছে ভারতবর্ষের 
দ্বিতীয় নৈমিষারণ্য। সারা ভারতের মধ্যে এক ত্রাহ্মণের সমাবেশ আর 
কোথাও নেই। কেবল ব্রান্ষণ-বংশে জন্মলাভ করার অধিকারেই ব্রাহ্মণ 
নন, তস্য শানতজ্ান এবং ব্রাম্ণ-বংশে উদ্ভব এই ত্রিগুণ ধার আছে 
ছিনিই প্রকৃত ব্রান্ষণ। কোটালিপাড়। এইবগ ক্রান্বণেরই সাধনার 
তগোবন-বিশ্রেষ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবন্ধীপ, পূর্ববঙ্গে তেমনি 
বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়া__ এর মধ্যে কোটালিপাড়াই সমধিক বিখ্যাত । 
__রামনাথ সিদ্াস্পধানন, জানারাযণ তর্বরত্। শশিকুমার শিরোমণি, 
আশুতোষ তর্করত্ব, দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি নৈয়ায়িক; নীলক£ 
_ভর্কবাগীশ, সীতানাথ বিষ্যারত, সীতানাথ বিষ্যাভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন 
. প্রভৃতি ম্মার্ত। কাশীচন্ত্র বাচস্পতি, বিশ্বেশ্বর তর্ফপঞ্চানন, দুর্গাধন স্যায়তৃষণ 
প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক; কালিদাস বিষ্যাবিনোদ, রেবতীমোহন 
কাব্যরত্ব প্রভৃতি আলংকারিক; গঙ্গাধর বিগ্বালংকার, হলধর গৌতম 
প্রভৃতি জ্যোতিষী এক মময় কোটালিপাড়ায় বিদ্যমান ছিলেন। 

_. এই কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 
প্রহরিহাস ভট্টাচার্য সিদ্ান্তবাগীশ।--১২৮৩ বঙগাব্ের ৭ই কাতিক, খ্রীন্রীয় 
১৮৭৬ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে। 

... হরিদাস একাকীই একটি ইন্স্টিটিউশন। যে কাজ করার জন্তে 
ইতিপূর্বে বছ অর্থব্যয়ে বু পণ্ডিত নিয়োগ ক'রে বহু বৎসর ধ'রে চেষ্টা 
করা হয়েছে, হরিদাস কারও আর্থিক বা অন্য কোনো! প্রকার সহায়তা 
আাভ না করে আপন নিষ্ঠা ধৈর্ঘ ও শ্রমের বারা তা সম্পূ্ণলাধন 
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করেছেন। তিনি একক মহাভারতের মূল, নৃতন টীকা, নূতন বঙ্গানুবাদ, 
পাঠীস্তর-সংগ্রহ, নীলকণ্ঠৃত প্রাচীন টাকা! সংশোধন ইত্যাদি সমাধান 
ক'রে একুশ বছরে মহাভারত-রচন। শেষ করেছেন। 

ইতিপূর্বে বর্ধমান-মহারাঞ্জার আন্গুকুলো চার লক্ষ টাকা বায়ে তেরে! 
জন পণ্ডিত নিয়োগ করে মহাভারতের কেবল মূল ও অন্বাদ করতে 
ছাব্বিশ বছর (বঙ্গাব্দ ১২৬৫ থেকে ১২৯১) সময় লাগে) কালীপ্রসন্ন সিংহ 
ছুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে ছয় জন পণ্ডিতের সহায়তায় সতেরো! বৎসরে 
এর কেবল বঙ্গানুবাদ করান) পুনার ভাগ্ারকর-সমিভি মহাভারতের 
কাজ আরম্ভ করেছেন খ্রীগ্রীয় ১৯১২ সালে? দশ লক্ষ টাকার উপর সাহায্য 
পেয়েছে এই সমিতি, এই সমিতি-প্রকাশিত মহাভারতে আছে কেবল 
মূল ও পাঠীস্তর, সতেরো! জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় এই কাজ চলেছে_- 
এ পর্যস্ত তাঁরা কেৰল আদি, সভ। ও বিরাট পর্ব প্রকাশ করেছেন, এখন 
শাস্তিপর্বের কাজ চলেছে ।--এর সঙ্গে হরিদাসের কাজের তুলনা করলে 
বিশ্মিত হতে হয়। যে কাজ দশের অসাধ্য, সে কাজ একের সাধ্য হল 
কী করে? তীর রক্তের ধারায় অবশ্ঠই নিষ্ঠার অকৃত্রিম আ্োত 
আছে। 

নব্যভারতের নৈমিষারণ্য কোটালিপাড়ার মধ্যবতী উনশিয়া গ্রামে 
খরীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য বেদ্দিক শ্রেণীর কাশ্তুপ গোত্র 
যজুর্বেদীয় অগ্রিহোত্রী পুরন্দর আচার্য বাস করতেন। তার চার পুত্র 
শ্রীনাথ, যাদবানন্দ, মধুস্থদণ ও বাগীশচন্ত্র। এই মধুকুদনই পরবর্তীকালে 
অছৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বু গ্রন্থ প্রণেতা মধুস্থদন সরস্বতী নামে গ্রমিন্ধ 
হয়েছিলেন। মধ্যম যাদবানন্দ ন্যায়াচার্ধ থেকে পঞ্চম রামদাস বিষ্ভালংকার্--. 
এই রামদাস বিদ্যালংকার থেকেই সপ্তম হচ্ছেন শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 
তার পিতার নাম গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, মাতা বিধুমুখী দেবী । 
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ইরিদাস তীর জীবনে যে নিষ্ঠার মন্ত্র পেয়েছিলেন তা অবঠই 
উত্লাধিকারস্থতরে | তাই মহাভারতের ন্যায় এক বিরাট গ্রন্থের যে অরণা, 
তারই তপোবনে বসে তিনি একনিষ্ঠ মনে আরভ করতে পেরেছেন তগন্তা। 
এবং সে তপন্তায় লাভ করতে পেরেছেন এই সিদ্ধি। তাঁর এই বাজে 
তিনি চমতকৃত ও বিশ্মিত করেছেন সকলকে । 

এখন তিনি বাস করেন কলকাতার এণ্টালি অঞ্চলের দেব লেনে। 
এর আগে ছিলেন স্থুরী লেনে। তার মহাভাবুত-রচনা দেখার জদ্থে 
আচাধ প্রফুললচন্ত্র রায় স্থুরী লেনের বাসায় এসেছিলেন । দেবপ্রসারদ 
সর্বাধিকারী প্রায় প্রতাহ হবিদাসের রচনা দেখতে যেতেন? হীরেন্রনাথ 
দত্ত প্রত্যেক মাসে এসে দেখে যেতেন। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ 
এবং অন্তান্ত আরও অগণিত পণ্ডিত এই মহাভাবত দেখে মুক্তকণ্ঠে 
প্রশংস। করেছেন। এদের মধ্যে অনেকে এফপ মতও প্রকাশ করেছেন 
যে, এমন সর্বা্গমন্দর মহাভারত বচণাঁব শ্ায একপ বিবাট কাজ মাত্র 
একজনেব চেষ্টায় এ পযন্ত পৃথিবীতেই হয় নি। 

কেবল মহাভারত-রচনাই নয়, এ ছাডাও হরিদাস আরও বহু গ্র্ 
রচনা করেছেন। কলকাত। সস্বত কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ সথবেজ্্রনাথ 
দাসগুপ্ত সংস্কৃত আযসোসিয়েশনের এক সভায় এইকপ বলেছিলেন যে, 
ভগবান শংকবাচার্ষের পরে শ্রুমুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের গ্যায় বগ্রস্থকাব 
ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। 

১৮ই এপ্রিল ১৯৫৩, ৫ই বৈশাখ ১৩৬০, শনিবাব। বেলা ছুপুর। তার 
দেব লেনের গৃহে বসে তার জীবনকথা শুনছি। ছিয়াতর বছব বয়শ হয়েছে, 
কিন্তু দেখে মনে হয় বাট বা ভারও কিছু কম। এখনো বলি চেহাঁর। 
এবং দরাজ গলা । সারাটা! জীবন কারিক ও মানসিক পরিশ্রম করে 
তিনি তার দেহ ও মদ সমান মজবুত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 
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বললেন, প্ণঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতামহ কাশীচন্ত্র বাচস্পতির নিকট 
বিভারভ করি। এগারো বছর বয়সে পিতামহ কাশচন্ত্রের নিকট 
কলাপব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করি। পিতামহের অনুপস্থিতির সময় 
্বগ্রামস্থিত গোবিন্দচন্্র বাচম্পতির (গোবিন্দ মহাশয়) টোলে সদ্ধিবৃত্তি 
পড়ি। সন্ধিবৃতি পড়ার পরে কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়৷ গ্রামে 
ব্র্কুমার বিছ্যাতবষণের নিকট চতুষ্টয় বৃত্তি থেকে কৃবৃত্তির দ্বিতীয় 
প্রকরণ পর্যন্ত পাঠ করেছিলাম। তারপর কারক, সমাস, তদ্ধিত, 
কৎবৃত্তির অবশিষ্ট অংশ ও পরিশি্ও পিতামহ কামীচন্ত্র বাচম্পতি ও 
পিত। গঙ্গাধর বিদ্ালংকার মহ।শয়ের নিকট অধ্যয়ন করি” 

পিতামহ ও পিতা তার জীবনে অধ্যয়নের ও আবাধনের যে বীজমন্্ 
উপ্ত করেছিলেন, সেই বীজ থেকে অঙ্কুর উদগম হয়েছে এবং সেই 
অঙ্কুর থেকে এই মহীরুহ চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখ। বিস্তার কবে আজ 
সমুন্নত শিবে দড়িয়েছে। এই বৃক্ষের শাখাপ্রশা 1 হচ্ছে তার রচিত 
বিভিন্ন গ্রন্থ এবং তার মুল কাণ্টি হচ্ছে মহাভাবত। 

পনেরো বত্নর কয়েক মাস বয়সের সময় হরিদাস স্বগমস্থিত আর্ধ- 
শিক্ষা সমিতিতে বলাপ-ব্যাকরণের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
ক'রে শব্দাচার্য 'উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়েই সসস্কত 
ভাষায় তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হযেছিল এবং অনর্গলভাবে দংস্কৃত 
ভাষায় গ্চ ও পদ্য বলতে পারতেন। সংস্কৃতি তিনি এই সময় কংস-বধ 
নামে এক নাটক রচনা! করেন। এই নাটকটি মে সময়ে কোটা'লপাড়ায় 
মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। এই কংস-বধকে নাটখান্ুরূপ 
চম্পৃকাব্য বলা চলে, কারণ এতে নাটকীয় লক্ষণ তেমন দেখ! যায় না_- 
অভিনয়ের সভার এই প্রকার আলোচন! হয়, সভায় অনেক আগংকারিক 
এইরূপ আলোচন! করেছিলেন । এইসব শুনে হরিদাস অত্যন্ত ছুঃখিত 
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হন এবং পশ্চিমপাঁডাস্থিত মহামহৌপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধাস্তপঞ্চানন 
মহাঁশয়েব কাছে ন্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন আবস্ত করেন এবং জানকীবিক্রম নামে 
একখানি সর্বলক্ষণ-লক্ষিত সংস্কৃত নাটক রূচন! করেন। এই নাটকও 
কোটালিপাডায় বিশেষ সমারোহেব সঙ্গে অভিনীত হয়। এর পর 
্ায়শান্ত্র অধ্যয়ন কালেই ক্রমে তিনি শংকর-সম্ভব ও বিযোগ-বৈভব নামে 
দুইখানি থণগুকাব্য এবং বৈদিকবাদ-মীমাংসা নামে একখানি সসস্কৃত 
ইতিহাস রচন। কবেন। 

হরিদাসের বয়স তখন বাইশ । এই সময় পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচম্পতি 
পরলোকগমন করেন। সংসাবে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। এই সময় পিতা 
গঙ্গাধর বিষ্ভালংকার হরিদাসকে কলকাভাব ২নং রমানাথ মজুমদার স্রটে 
জীবানন্দ বিগ্ভাসাগবেব নিকট কাব্য পড়াৰ জন্য প্রেবণ করেন। পিতাম্‌ 
কাশচন্দ্র ইংরেজি ব| কাবা পাঠের বিরোধী ছিলেন ব'লে তাব জীবদ্বশায় 
হরিদাসের কাব্-পাঠেব স্থবিধে হয়নি । ক্রমে কাব্যের উপাধি পাশ করে 
১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ মাসে হরিদাস ফবিদপুব জেলার অন্তর্গত কবিবাজপুরে 
যান, সেখানে আনন্দচন্দ্র বিশ্যারত্ব মহাশস্পেব কাছে স্মৃতি পড়তে আবন্ত 
করেন। আননাচন্দ্রে টোল যখন বন্ধ থাকত তখন বাড়িতে এসে 
পিতা গঙ্গাধর বি্ভালংকাবেৰ কাছে জ্যোতিষ ও পুবাণ পাঠ করতেন এবং 
নিজে নিজে সাংখ্য বেদান্ত মীমাংসা ও পাতঞ্লদর্শন অভ্যাস করতেন। 
এইভাবে ঢাকা! সাঃম্বত সমাজে সাংখ্য পুবাণ ও কাব্যেখ উপাধি-পবীক্ষ। 
দিয়ে, সব কয়টি উপাধি-পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি 
সাংখ্যরত্ব, পুবাণশাস্ত্রী ও সিথাস্তবাগীশ উপাধি লাভি করেন। তদবধি 
তিনি হবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রূপেই খ্যাত হয়ে উঠেছেন। 


তিনি ম্থতির আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি 
পান এবং তার পর কলাপ-ব্যাকরণের গবনমেণ্টেব উপার্ধি-পরীক্ষায় 
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উত্তীর্ণ হন। ১৩১১ সনে স্থৃতিব উপাধি-পৰীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করে উত্তীর্ণ হন এবং পাঠ সমাপ্ত করেন। 

তার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাব বাগ্সিতাৰ বিকাশ ঘটে। যখন তিনি 
তিপাঠরত সেই সঙ্য় ফবিদপুর জেলাব অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে 
/অস্থিকাচবণ মজুমদারের মাতৃশ্রাদ্ধের বিবাট সভায় স্থগ্রসিদ্ধ বক্তা শশধর 
তর্বচূড়ামণি মহাশয়ের তত্বশাস্্গুন বক্তৃতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ ব্ৃতা 
করে তিনি বিশেধ .বশ্বী হন। এব পব ঢাকা জেলাব অন্তগর্ত চন্্রগ্রতাপ 
পরগণার বমণীনোহন রায়েব মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট সভায় দিনাজপুরের 
রাজপণ্ডিত প্রসিদ্ধ কবি মহেশচন্ত্র তর্বচুড়ামণি এবং বিক্রমপুরের জগঘ্ধ 
তর্কবাগীশ মহাশয়েব সঙ্গে সমস্তাপূরণ বিষয়ে বক্তৃতা কবে জযঙ্গাভ 
কবেন। এই সমস্তাপূরণ বিষয়ে প্রশ্নকা ছিলেন টাকা কলেজের 
অধ্যাপক বিধুভূধণ গোস্বামী এবং মধ্াস্থ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় চনতকাস্ত 
তর্কালংকার প্রভৃতি । এই জয়লাভে হরিদাসের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। এর পর ঢাক! বাল্যাশ্রম নামক বিরাট সভায় হু গ্রপিদ্দ সংস্কৃত বক্তা! 
কাশীচন্ত্র বিদ্যাবত্ব মহাশয়েব বিরুদ্ধে সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘকাল যুক্তিপূর্ণ 
বক্তৃতা করে সুনাম অর্জন কখেন। ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসেব সংক্রান্তিতে 
কবিরাজপুবেব পার্বতীচরণ খায় মহাশয়েব পত্বী কাত্যায়ণী দেবী ধমঘট-ব্রত- 
প্রতিষ্ঠা তুলাপুরুষদান॥ মহাভাবত-উদ্যাপন এবং চতুবপ্িযোগ করেন 
এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতই নিমস্ত্রিত হয়ে 
এসেছিলেন। এখানে হরিদাস উক্ত মহাভারতের পাঠক ছিলেন এবং 
& তাবিখে সেই পাঠ সমাণ্ত ববেন। পরে এ সভায় সংস্কৃত 
ভাষায় সুললিত বক্তৃতা দিয়ে সুখ্যাতি অর্জন কবেশ। সেই 
দিন'রাক্রিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় রচিত বিরাজসরোঞ্িনী নাটিকা 
অভিনীত হয়, 
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রললেন, “এর পর কোটালিপাড়ার নির্জ বাটিতে আসি এবং কিভাবে 
জীবন আরম্ভ করা যায়, ত1 চিন্তা! করতে থাকি। এমন লময়ে স্বাধীন 
ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত এবং আংশিক্ষা-সমিতি ও আধধবিষ্ভালম্বের সম্পাদক 
রেবতীমোহন কাবারত্ব একটি সাধারণ সভা। আহ্বান, ক'রে কোটালিপাড়ার 
লপ্তপ্রায় আধবিষ্াালয়ের অধ্যাপক হওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ 
করেন।” 

এই অন্থরোধ রক্ষা ক'রে হরিদাস ১৩১২ সনের ১৩ই আঘাঢ় আর্ধ- 
বিষ্ভালয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সে সময় এ বিষ্ভালয়ে একষট্র জন 
নানাদেশীয় ছাত্র অধ্যযন করত। সকালে দর্শন ও স্বৃতি, বিকালে ব্যাকরণ ও 
কাব্য পড়ানো হত । সে সময় প্রথম বছবে বাবে জন ছাত্র আছ ও মধ্য 
পণীক্ষয় উত্ভী্ণ হয় এবং উপার্ধি-পরীক্ষায় চাব জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। এতে 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাঁশয গবর্নমে্ট থেকে এক বৎসর ভোগ্য মাসিক ১২২ টাক! 
বৃত্তি এবং এককালীন ২০২ টাক! পুবস্কার পেয়েছিলেন । দ্বিতীয বছর 
আছ ও মধ্য পৰীক্ষায় দশ জন ছাত্র পাশ করে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ৮২. 
টাকা হাবে বৃত্তি পান। এই সময় শিল্পকাঁষেও তার বিশেষ নৈপুণোর পরিচয় 
পাওণা যায়। নিজ ঝ।টি৭ ছুর্গামগ্ডপ নিছে তৈবি ক'বে নিজ হাতেই টালী 
তৈবি করে সেই মণ্ডপ ছেযেছিলেন। বললেন, “এ সময় আমার কয়েকটা 
শখ ছিল। পাখোধাজ, ঢে|ল, তবলা ও হারমোনিয়ম বাজাতে পাবতাম। 
সে অভ্যাস এখন অবশ্য আব নেই ।” 

অতঃপথ তাব জীবন গড়িয়ে গেল অন্য খাতে । ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়ে 
পডতে হল! আধবিছ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রে বিবাট সংসার পরিচালনা দায় 
হয়ে উঠেছিল তখন। বললেন, “১৩১৩ সনেব শেষেব দিকে অত্যস্ত দুঃখের 
সঙ্গে .আববিদ্ালয় পবিত্যাগ ক'বে অর্থ উপার্জনের জন্তে কলকাতায় আসি। 
তখন নিজের ঘরে পাচ জন ছাত্র রেখে তাদের অধ্যাপনা করছি ও সংসারেও 
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নয় জন পরিজন। এই কারণে উপার্জনের কথা ভাবতে হল। কলকাতায়: 
এলাম। কালীঘাটে শবশুয়ালয়ে থেকে নষ্টকোঠি উদ্ধার ও হস্তরেখা-বিচার 
আরম্ভ করলাম।* ও 
এই সময় তিনি পেয়ে গেলেন ছু জন সুহৃদ ও সহীয়। তারা হচ্ছেন 
সাউথ হুবার্ধন স্কুলের শিক্ষক অতুল' ঘোষ ও খগেন বন্ধ নামক একজন 
ব্যবসায়ী । এরা নষ্টকোর্ী উদ্ধারে প্রীত হয়ে হরিদাসের অন্রক্ত হয়ে পড়েন 
এবং কালীঘাট বা৷ ভবানীপুরে টোল করে তাতে হরিদাসকে রাখার জন্য 
চেষ্টা করতে থাকেন। উক্ত অতুল ঘোষ ও খগেন বন্ধ তখন নকীপুরের 
জমিদার রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুরের কাছে যান ও সাহায্য প্রাথনা 
করেন। হরিচরণবাবু সিদ্ধস্তবাগীশকে তীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেখা করলে তাঁর সমস্ত পরিচয় পেয়ে হরিচরণবাবু 
তাকে নিজ বাড়িতে গিয়ে নিজের পৌরোহিত্য ও দ্বারপত্তিতের পদে প্রবৃত্ত 
হওয়ার জন্য অন্থরোধ করেন এবং চল্লিশ বিঘা জমির উপন্বত্ব দেওয়ার 
অন্গীকার করেন। তখন হরিদাস মালদহ জেলার অন্তত চাঁচর-রাজবাড়ির 
দ্বারপ্ডিতের পদ ও ছুবলহাটির রাজবাড়ির দ্বারপপ্ডিতের পদ ও পূর্বপ্স্তাবিত 
টোলের অধ্যাপকের পদের নিয়োগপত্র পান। ১৩১৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ 
নকীপুর গিয়ে তিনি উত্ত পদ গ্রহণ করেন। ক্ধমে এ টোলের নাম হয় 
হরিচরণ চতুষ্পাঠী। ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। এই সময় সব 
দিক দিয়েই ইরিদাসের সথবিধে হল। 
বললেন, “এ স্থানের স্বাস্থ্য ভালো। লাভও প্রচুর। এবং পূর্বপ্রস্তাবিত 
টল্লিশ বিঘা জমি হ্ুল্প খাজনায় কায়েমী করার প্রস্তাব করায় হরিচরণবাবু 
তাতেই সম্মত হয়ে মাত্র ২০২ টাক1 খাজনায় সেই জমি বন্দোবস্ত করে 
দিলেন। এইসব কারণে সর্বপ্রকারে মনের প্রফুল্পতা উপস্থিত হওয়ায় আমি 
বির 9৪ হলাম । 
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. প্রথমে তিনি পূর্ব-রচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা মু করে প্রকাশ 
করলেন, তার পর ব্যবস্থাগ্রস্থ ম্থৃতিচিস্তামণি ্লচনা তরে প্রকাশ করলেন। 
ক্রমে রুক্জিণী-হরণ নামে কাব্য এবং বঙ্গীয় প্রতাপ নামে নাটক রচনা করেন। 
-অঁর পর উত্তররামচরিত প্রভৃতি যোলোখানি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের টীকা ও 
বঙ্গানুবাদ রচনা ক'রে প্রকাশ করেন। এই সব গ্রস্থই কলকাতার বিভিন্ 
প্রেম থেকে ছাপা হত। ভারতবর্ষের সর্বত্র এইসব গ্রন্থ অবাধে চলতে 
লাগল। | 

তার টোল থেকে নানা শাস্ত্রের বহুছাত্র আগ মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় 
প্রত্যেক বছরই পাঁশ করতে থাকে। ইতিমধ্যে কামী ভারত-ধর্ম-মহামগ্ডল 
হরিদাসকে মহোপদেশক উপাধি ও একটি প্রশংসাপত্র দেন। ক্রমে মালতী- 
মাধব-প্রকরণের টীক1 দেখে জনৈক পণ্তিত তা ছাঁপালেন। | 

নকীপুর থেকে কলকাতায় বই-ছাপানো নানা রকম অন্ুবিধে, খরচও 
বেশি, ইত্যাদি কারণে হরিদাস টোলবাড়িরই একপ্রান্তে ১৩২৬ সালে একটি 
ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানার কাঠের জিনিসগুলি হরিদাস 
নিজেই দেখিয়ে দিয়ে একটা সাধারণ মিষ্থ্িকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 
নিয়েছিলেন। এতে খরচ পড়েছিল চার ভাগের এক ভাগ মান্র। এই 
ছাপাখানা যখন যথানিয়মে চলছে, সে সময় একদিন স্বাধীন ত্রিপুরা! মহারাজার 
প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্্র সেন মহা পীঠ ইঈশ্বরীপুর যাওয়ার পথে এ প্রেসে ছাপা 
ইচ্ছে দেশে পালকি থেকে নেমে প্রেসটি দেখেন, মুদ্রিত গ্রন্থগুলি পর্যবেক্ষণ 
করেন এবং হরিদাসের সঙ্গে আলাপ করে তার শিল্পকার্ষের নৈপতয দেখে 
অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করেন। 


এদিকে ১৩২১ সনে রায়বাহাদুর হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকেই 
নকীপুরের আবহাওয়া খারংপ হয়ে ওঠে। তবু তিনি মনের জোরে সেখানে 
আরো অনেক দিন ছিলেন। কিন্তু শেষ পধস্ত সেখানে থাকা! নিরাপদ মনে 
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কবলেন না। সুতরাং ১৩৩৬ সালে বৈশাখ মাসে কলকাতায় সুরী লেনে 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং স্থবী লেনেই একটি 
ভাডাবাডিতে বাঁ আরম্ভ করলেন। এই সময় নানা স্থান থেকে চার-পাচটি 
ছাত্র আসত, তিনি তাদেব পডাতেন। 

এইখানেই তিনি আবন্ত করলেন তাঁর বিরাট ব্রত। ন্থুরী লেনের ভাড়া- 


বাড়িতে বসে তিনি রত হলেন মহাভারতেব কাজে। 
বললেন, “নিজের হচ্ছ! ও উদ্ভম ছিল? কিন্তু তার উপর পেয়ে গেলাম 


দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়েব উৎসাহ । এবই ফলে মহাভাবতেৰ একটি 
বিরাট সংগ্ষবণ প্রকাশে বত হলাম। অনেক আদর্শ-গ্রন্থ দেখে খাধিপরিগণিত 
অধ্যায় ও শ্লোকমংখ্যার মিল বেখে, খধি-উল্লিষিত বৃত্তান্তেব পৌর্বাপর্য ঠিক 
বেখে, মূলের সমীচীন পাঠ উপরে সন্নিবেশিত কবে, তার নিয়ে ক্রমশঃ 
প্রত্যেক ক্লোকের নিজক্ত ভাবতকৌমুদী টীকা! ও বঙ্গানুবাদ, নীলকঠ কৃত 
টাক ও পাঠান্তব সন্গিধেশিত ক'রে এই মহাভারতেব নৃতন সংস্করণ প্রকাশ 
ক'রেছি 1” 

এই গ্রন্থ রযাল আট-পেজি ফর্যাব ষোলো ফর্মাফ এক-এক খণ্ড হয়েছে, 
এ যাবৎ এইরূপ ১৩০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । এতে শাস্তিপর্বের পঞ্চবিংশ 
খণ্ড পর্যন্ত বের হয়েছে, আবও সম্ভবতঃ ২৮ খণ্ড বের হবে। ১৩৩৬ সালের 
আফুড মাসে তিনি মহাভারতের কাজে হাত দেন, ১৩৫৭ সালেব ২মপে 
জৈষ্ঠ লেখা শেষ হয়। লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ছাপাও শেষ হয়ে 
ঘেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন কাগজ দুমূল্য হয় এবং তাব পর 
দাঙ্গা-হ্াগগামার ফলে ছু'ব্ছর ছাপা বন্ধ থাকে। কেবল গ্রাহকদের উপর 
নির্ভৰ কবেই তিনি ১*১ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক গ্রাহক 
মার! যান, অনেকে স্থানান্তবিত হন এবং কেউ কেউ ইচ্ছে কবে ছেডে দেন। 
তা'তে আয় ক'মে যায়, কিন্তু মুদ্রণ্ব্যয় এর মধ্যে বেডে যায় অন্কে। 
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ফজলুল হক অখণ্ড বাংলার প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে চার হাজার টাকা সাহাষ্য 
দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁৰ দশ হাঙার টাক! সাহায্য দেন--এতে ১৩০ খণ্ড 
পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । 

বললেন, “আরও ২৮ খণ্ড প্রকাশ বাকি । এর জন্যে বিশ-পচিশ হাজার 
টাকা আবশ্তক। যদি বঙ্গীয় সরকার এ বিষয় বিবেচনা করেন, তাহলে 
এ গ্রন্থ ছাপা শেষ হতে পরে । আমিও শাস্তি পাই।” 

১৩৩৯ সাল থেকে মহামহোঁপাধ্যায় মহাকবি-ভারতাচার্য শ্রীযুক্ত হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাম প্রণীত রুঝ্সিণীহরণ মহাকাব্য কাব্যের মধ্যপরীক্ষার 
পাঠ্যবপে নির্ধারিত হয়ে আছে! 

১৩৫৩ সালে হরিদাস-প্রণীত বঙ্গীয় প্রতাপ নাটক মিনার্ড ও স্টার 
রঙ্গমঞ্চে 'অভিনীত হয়েছে। তার পর তিনি মিবার প্রতাপ নাটক 
রচনা করেন, এ নাটকও স্টার রঙ্গমঞ্চে ও ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে 
অভিনীত হ্য। 

তার কাছে অধায়ন করে পাশ করেছেন এবপ ছাত্রেব সংখ্যা, হরিদাস 
বললেন, “৭৫৩ | এব মধ্যে অনেকে বড বড টোলের অধ্যাপক ৮ 

হরিদাস এগারোটি উপাধি ছার! সম্মানিত হয়েছেন। আর্ধশিক্ষ। সমিতি 
থেকে শবাচার্য, ঢাকার দারম্বত মমাজ থেকে সাংখ্যবত্ধ পুর্বাণশাস্্রী ও 
সিদ্ধান্তবাগীশ, গবর্মমেণ্ট থেকে বাকরণতীর্থ কাব্যতীর্ঘ ও শ্বৃতিতীর্ঘ--. 
এই সাতটি পবীক্ষালন্ধ উপাধি। তত্তিন্ন কাশী ভারঙধর্মমহামণ্ডল থেকে 
মহোপদেশক) বুটিখ সরকার থেকে মহামহোপাধ্যায, পণ্ডিত-মহামগ্ডল থেকে 
মহাকবি এবং পুর/ণ-পরিষদ থেকে ভাবতাঁচার্য। 

এই প্রসজে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য । যে কাজ দশের অসাধা, 
মহাভারতের এই বিবাট সংস্করণ প্রকাশ কবে তিনি তা একের সাধ্য বলে 
প্রমাণ কবেছেন। এতেও সম্ভবত তাঁর বাসনার পুরণ হয়নি। তাই তিনি 
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মহাভারত কত বর্ষ আগে রচিত তা৷ জ্যোতিষ-বিচারের ঘাবা নিরূপণ 
কবেছেন। তিনি যুধিষ্টিবেব সময় নির্ধাবণ, কুরু-পাওবের যুদ্ধ-বৎসর, 
পঞ্চপাণ্ডব ও দুর্যোধনেব জন্ম ও মৃত্যুব সময় বিচার কবেছেন, বিরোধ 
সমাধান কবেছেন, তা ছাডা যুধিঠিব ভীম অর্জুনি ও দুর্যোধনেব জন্মপত্রিকা 
(কো্ঠী) বচনা কবেছেন। প্রথমজীবনে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধাব তিনি কবেছেন, 
সেই প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা মহাভাবতের নায়কদের কোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী 
হয়েছেন হরিদাস। তার এ প্রণালী সন্বপ্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার 
এই উদ্োগেব জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞত। জানাতে হয়। 

দেব লেনে নিজ বাঁটীতে তিনি ১৩৪৭ লাল থেকে পুত্র-পৌত্রাদির 
সঙ্গে বাস করছেন। 

কখন সন্ধ্যে গড়িয়ে বাত্রি এসে গেছে, বুঝতে পারি নি। মহাভাবতের 
অরণ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম আমিও । সেই অবণ্য থেকে বেবিয়ে 
এলাম । এসে দাডালাম দেব লেনের অল্লালোকিত কংক্রিটের বাস্তায়। 


রচিত গ্রন্থাবলী 

মুদ্রিত মূল গস্থ 

স্বৃতিচিস্তামণি ৷ ব্যবস্থাগ্রস্থ 

রুঝ্িণী-হরণ। মহাকাব্য 

বিরাজসরোজিনী। নাটিকা' 

বঙীয়প্রতাপ। নাটক। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র 

মিবারপ্রতাপ। নাটক। প্রতাপসিংহ-চবিত্র 

বিয়োগবৈভব। খগকাব্য 

যুধিষ্টিরের সময় 

ব্ধবাব অন্থকল্প 


২৫ 


অমুিত মূল গ্রন্থ 

শঙ্করসভ্ভব। খণ্ডকাব্য 
লরলা। গদ্যকাব্য 
কংসবধ। নাটক 
জানবীবিক্রম । নাটক 
শিবাজী-চরিত। মহানাটক 
বিছ্যাবিস্তুবিবাদ | খণ্কাব্য 
বৈদিকবাদমীমাংস। | ইতিহাস 
কাব্যকৌমুদ্ী। অলংকার গ্রন্থ 


মু্রিত টাক।-গ্রন্ 
উত্তববামচরিত। সটীকানবাদ 
মালবিকাগ্নিযিত্র । সটীকানবাদ 
মালতীমাধব। সটাকানুবাদ । 
দশকুমাবচরিত। সটীকান্বাদ 
কাদম্ববীপূর্বার্ধ। সটাকামুবাদ 
সাহিত্যদর্পণ। বিস্তৃত টাকাসমেত 
মেঘদূত | সাম্বয-টাকাম্য-হিন্দী-বঙজগাম্ছবাদ 
কুমাবসন্ভব। সান্বয়-টীকা-হিন্দী-বগান্টুবাদ 
মুচ্ছকটিক | সটাবণন্রবাদ 
অভিজ্ঞানশবুস্তল । সটাকান্বাদ 
রঘুবংশ। সানয়-সটাকা-হিন্দী-বঙ্গান্বাদ 
শিশুপাল-বধ । সান্বয-টাক-টিগ্লনী। বঙগানবাদ 
নৈ্ষধচরিত। সায়-সটাকানুবাদ 
ুদ্রারাক্ষম। সটাকাগ্বাদ 


অমুদ্রিত টীকা পান্থ 


ভবভূতি কৃত মহাবীব-চবিত নাটকেব টাক ও বঙ্গানুবাদ 
কালিদাস কত বিক্রমোর্ষশী নাটকের টাকা ও বানু বাদ 





শ্রীনন্দলাল বনু 


আমাদের কলরব কোলাহলেব সংসারে এক-এক লময় এমন একজন মাছ 
আবিভূ্তি হন, যিনি শিজেকে এইসব কোলাহল থেকে সবিয়ে পরম” 
নিবিকাৰ ভাবে নীববে দিন যাপন কবতে পাবেন। তপোবন তপস্থার 
উপযুক্তই উপবন, বিস্তু পৃথিবীব এই কোলাহলের মধ্যে বসেও যিনি 
তপ করতে পাবেন, তাকে কেবল তপন্বী বললেই সব বলা হয় ন। 
আমাদের এই গ্রলোভনে-ভবা পৃথিবীতে নির্লোভ ও উদাসীন মানুষের 
অভাব আছে, সে অভাব পূবণ করাব জগ্তে মাঝে-মাঝে এক-এক জন 
আশ্চধ মানুষের আবিভাব ঘটে--ধিনি সব লোকে উপেক্ষ। ক'বে নিজের 
মনে নিজেব চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজেব কাজ ক'বে যান। সে কার্জের 
দিকে পাচ জনেব দৃষ্টি আকুষ্ট হোক বা না হোক, সেদিকে জক্ষেপ তা 
নেই। যখন পাচ জনে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রচারের জন্তে প্রতিধোগে রত 
তখন এই নিবিকাব পুরুষটি আপন মনে বসে বসে নিজের মনেব মত 
কাজ কবে যান, নিজের মনেব খুশিটাকেই ভিনি নিজের কৃতিত্বের নিরিথ 
ঝলে মনে করেন। এই মানুষ নীবব স্তব্ধ ও মৌন, নিজেকে নিয়েই 
নিজে বিভোর | বাইবের প্রকৃতির সঙ্গে তীব মনেব প্রকৃতির আশ্চর্য রকম 
মিতালি, তাই জনতার থেকে নিজেকে তফাতে বেখে তিনি প্রকৃতির 
তপন্যা করেন। এমশি এক অদ্ভুত মানুষ হচ্ছেন শিল্পী নন্গলাল--. 
শ্রীনন্দলাল বন্। 

বধীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন এই শিল্পীব মনেব উপযোগী 
স্থান, কাব জীবনে এট। যেন শান্তির নিকেতন। ১৯২১ সাল থেকে 
নন্দলালেব সান্গ শান্তিনিকেতনের নিবিড আত্মীদুত। ৷ এই স্থানটিকে ডিনি 
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যেন পেয়েছেন তাঁর আত্মার আত্মীয়ররপে। এখানকার নিভৃত পরিবেশ, 
উদার নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত পাঠ, শালতালতকশ্রেণী, এবং গ্রাম-ছাড়া 
রাঙা-মাটির পথ শিল্পীব মনকে যেন একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে । প্রন্কৃতির 
দুলাল নন্দলাল এই মনোরম পরিবেশে বসে মনের খুশিতে চর্চা করে 
চলেছেন শিল্পের । এই নিভৃত নিকেতনের সীমানা! অতিক্রম করে তাঁর 
খ্যাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সধত্র। কিন্তু তবুও তিনি শীরব, তিনি মৌন। 
নিজের খ্যাতি সম্বন্ধেও যেন উদাসীন। আপন মনে তিনি ধ্যান করে 
চলেছেন। কিসের এই ধ্যান ? শিল্পের প্রতি তার সমস্ত হাদয় যেন শ্রদ্ধায় 
ও নিষ্ঠায় প্রণত হয়ে আছে, দু-চোখে সেই বিনীত নমস্কারের ছায়াই যেন 
ধ্যানের বূপে দেখা দেয় । 

কথ] বলেন খুব কম, ্বভাব অত্যন্ত লাজুক, অচেনা কারো সঙ্গে দেখা 
হলে সংকোচে জড়িত হয়ে ওঠেন। তার জীবনের কথ! তাঁর কাছ থেকে 
জেনে নেওয়া এই জন্তে সহজ নয়। 

কিছুদিন আগে শাস্তিনিকেতনের আচার্ধ হিসেবে জহরলাল নেহরু 
শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে গিয়েখিলেন। তিনি কলাভবনে গেলেন, কিন্ত 
বলাভবনের যিনি অধ্যক্ষ সেই নন্দলালই তখন সেখানে নেই। কিছুক্ষণ 
পরে নন্দলালকে নিয়ে আস। হল। জহরলাল সানন্দে নদাল।লকে ছু-হাঁত 
দিয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন। কেমন আছেন, 
শরীর ভালে। তো? এই আস্তরিক প্রশ্বের উত্তর দিতে গিয়ে নন্দলাল 
যেন অপ্রস্তত হয়ে গেলেন।--এই ঘটনা থেকেই নন্দলালের লাজুক 
স্বভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 

অভিমানহীন আড়ম্ববহীন একটি অতি সহজ জীবন যাঁপন করে 
চলেছেন নন্দলাল। আমাদের কলকোলাহলে-ভর! পৃথিবীর সামান্যতম ছায়! 
এলে পড়ে নিতার জীবনে কিংবা! কর্মে। [তনি যেন নিসর্গেরই নন্দন, 
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এবং নিসর্গ ই যেন তাঁব কাছে ভূম্বগ। এই জগ্থেই তীর ধা'নী মূর্তি দেখে 
মনে হয় তিনি বুঝি স্বর্গস্থথে বিভোর হয়ে আছেন। বাইরের পৃথিবীর 
প্রতি তাব উদাসীনতাব কারণ সম্ভবত এই | 

বল! ঘায়, তুলির শিক্ষা! তার আছে, বুলির শিক্ষা নেই। মুখে তাই 
কথ! নেই, কিন্ত তাব তুলি তার হৃদয়ের অজন্ন কথা অনববত ব'লে চলেছে। 
ভারতের চিন্রকলার উৎকর্ষসাধনে তাব দানের কথা ভারত তাই কখনে! 
বিশ্মিত হবে না। তিনি কেবল ভারতেব শিল্পী ন্‌, তাব চেয়েও বড় কথা 
তিনি একজন ভাবতীয় শিল্পী | ভাখতেব আত্মার বাণী তার নিজের হৃদয়ের 
বাণী হয়ে তাঁর তুলিব বেখার বেখাষ মুখর হয়ে উঠেছে। এই জগ্ে সমস্ত 
ভারতবর্ধ তাঁকে সসম্বম নমস্কাব করে। সার! ভারতেব প্রতিনিধিরূপে 
জহ্রলাল নেহক এই জন্যেই নন্দলালকে সেদিন অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। 

স্ুল-কলেজে পড়ার মাপকাঠি দিয়ে বিচাব কবলে নন্দলাল আদৌ বিদ্বান 
নন্‌, যেমন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। তিনি এফ. এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তার 
পর কলেজে পাঠ ত্যাগ ক'রে তিনি শিল্পস[ধনাব জন্যে জীবন উৎসর্গ কবেন। 

ননলালেবব জন্ম মুঙ্গের-খঙ্গপুবে । ১২৯০ বঙ্গাবেব ০৮ই অগ্রহায়ণ, 
১৮৮৩ খুস্টাব্ধেব ৩বা ডিসেগব। এখানে তাব পিতা পূর্চ্্র বন্ধ 
খাল-খননেব কাজেব পবিদর্শক ছিলেন। এই সময় শ্রীবাজশেখব বনস্থুব 
পিত1 চন্দ্রশেখব বস্থু ছিলেখ ছ্বাবভাঙ্গা-স্টেটেৰ নায়েব। কিছুদিন পরে 
চন্্রশেখব বন্তব স্থপারিশে নন্দল'লের পিও। ছ্বারভাঙ্গ! বাঁজস্টেটেব স্থপতি 
নিযুক্ত হন। নন্দলালেৰ জননী ক্ষেত্রমণিও ছিলেন সুরু চিমম্পন্না--নকৃশী- 
কাথা সেলাইয়ে তিনি ছিলেন নিপুণা । খয়েবেব পুতুল, মিষ্টান্নের ছা 
ইত্যাদিও তিনি তৈরি কবতেন। 

বালক-নন্দলালেব জীবনে পিতার ও মানভাব প্রভাব পড়ে । তার উপর 
সে সময় তিনি একটি উন্মুক্ত উদার পবিবেশ লাভ করেন--দিগম্তবিস্তৃত 
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গ্রান্তবে ও সীমাশন স্বনীল আকাশের চন্দ্রাতপেব নীচে তার জীবন 
বিকশিত হয়ে উঠবাব জন্যে ব্যাকুল হয। তিনি নিবিষ্ট মনে বসে বসে 
কুমোবদের মুতিবচনাব কাজ থেগতেন। দেখতেন, এক-এক পিগু মাটি 
কেবল আঙুলের চাপেব কাঁধন।ভিতে কি ভাবে এক-একটা আকার লাভ 
করছে। নন্দলালও কাদা নিয়ে বসলেন। কুমোরদেব দেখাদেখি মুতি- 
গড়াব চেষ্টা কবতে ণাগলেন। ক্রমশ তীর হাতের মাটির ডেল! সত্যিই 
একটা মৃঙিতে বপায়িত হয়ে উঠল। বালখ-নন্দলাল সম্ভবত পিজের 
হাণ্তর কাজ দেখে আনন্দে আত্মহাবা হয়েছেন। উত্তবজীবনে সামান্য এই 
মাটির কাজ যে খাটি শিল্পেব পথ ধ"বে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ কথ 
হয়তো তখন তিনি বুঝতে পাবেন নি। শ্িস্ত তার মনকে তিনি 
চিনেছিলেন ; চিনেছিলেন যে, এ মন ধবার্বাধা বাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাবাব মন 
নয় ॥ এ মন একটা বেআড। মন) মোজা আব সহজ পথ ধ'রে যাবাগ চেয়ে 
বাধা আর সাধনাৰ পথ ধ'বে চলাতেই এব টান। 

দবারাতাঙ্গাতেই তার হাত্রজীবন আরন্ত হর সেখান থেকে তিনি 
যখন কলকাত'য় আসেন তখন তান ব্যদ যোলে।। এখানে এসে তিনি 
৬ঠি বলেন সেন্ঠাল খলেগিযেট গ্কুলে। ফুলের ছাত্র তিনি, কিন্তু পুথির 
পাঠ্যবিষয়ে তব মন ণেই, তাব মন ওথন ঘুবে বেড়াচ্ছে অগ্াত্র। সংস্কৃত 
পাঠ্য বইরেব ব্যাকধণ জানা চেয়ে সেই খইয়েব গল্পেৰ পাশে চিত্র-মচনাতেই 
তার উৎসাহ ছিল বেশি। এখান থেকে তিনি এন্ট্রাম্স পবীক্ষ1 দিয়ে পাশ 
করালন। তখন তাব বয়স কুড়ি। এন্ট্রা্প পাশ ক'রে তিনি 
মেটউ্প লটশে (বিছ্য/সাগব কলেজে) ভি হলেন। কিন্তু এফ, এ, পাশ 
খপ' আগ হয়ে উচলন|। কী কবে হবে। পাঠ্য কেতাবে তাঁর মন 
কিছুতেই খস৩ না। তিনি এয়।উন্ওয়ার্থেব কবিতার পাশে রঙ্ন 
চিন্রঙাস্ত বচন! করতেন বনে বসে। চিত্র-নংবলিত তার এই বইটি পরবর্তী 
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কালে বিলেতে রোদেনস্টাইনের কাছে নাকি পাঠানে। হয়। ওয়ার্ডন্য়ার্থের 
কাবোর উপযুক্ত চিত্রই সম্ভবত হয়েছিল। কিন্তু এ সন্ধে এর বেশি কিছু 
জানা যায় না। রি 

এফ, এ. তিনি ছু*বার ফেল করেন। অভিভাবকর। স্থির করলেন, 
তাকে অন্ত কোনো! বিষয়ে পড়ানোই ভালে! | চিন্রাচরিত পাঠে ভার হয়তো 
মন বসছে না। তাই তাকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্তে চেষ্টা করা হল, কিন্তু 
কলেজে ভি করানো সম্ভব হল না। অগত্যা, অন্ত দিক দেখতে হল। 
নন্দলালকে ভতি কর] হল প্রসিডেন্সি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগে। 

বাণিজ্যে নাকি লক্ষী বাস করেন। লক্ষমীর আরাধনা করার অভিপ্রায় 
ছিল না নন্দলালের । তাই বাণিজ্যে তার মন ধরল না। ধার চোখের, 
ইশার] তিনি অনেক আগেই পেয়ে গেছেন, তিনি অন্য আর-এক দেবী। 
মনে মনে হয়তে। এতদিন নন্দলাল এরই উদ্দেশে বলে গেছেন-_- 

যর্দি এতটুকু পাই ওই আখি-ইশার' 
হব নিমেষেই নির্ঘাৎ লক্মীছাড়া। 

অর্থকরী বিষ্ভার নিকেতন ত্যাগ ক'রে তিনি অনর্থকরী বিশ্কার প্রতি 
ধাওয়া করলেন। | 

বাণিজ্য-কলেজের পাঠের জন্যে বই-কেনার টাঁকা অন্যভাবে ব্যক্জ হতে 
লাগল। পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি নানা শিল্পীর ছবি স্লিত 
সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন সেই টাকা দিরে। র্যাফায়েলের ছবি ও 
রবি বর্ধার ছবি অনেক সংগ্রহ করলেন। তিনি ঠিক করলেন, বাণিজ্য-ক্লাশ 
ছেড়ে দিয়ে আটম্থুলে গিয়ে ভি হতে হবে । 

নন্দলালের পিসতুতে! ভাই অতুল মিত্র তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। 
নন্দলাল তাই তার এই ভাতার কাছ থেকে অস্কনের দু-একটা পদ্ধতি শিখতে 
লাগলেন বাড়িতে । অবনীন্দ্রনাথের আকা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন». 
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অবনীন্দরনাথের বৈঠকী ম্বভাবের কথ! এবং অমায়িক ব্যবহারের গল্পও তিনি 
শ্ুনেছেন। অবনীন্দ্রনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা তার মনের মধ্যে স্তুপ 
হয়ে জমে উঠেছে; এমন সময় একদিন তিনি সত্যেন বটব্যাল নামে 
আটন্কলের এক ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সম্ুথে। 

'পড়াশুনায় কিছু হল না৷ বুঝি? তাই এসেছ ছবি আকা শিখতে ?' 
অবনীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম সস্তাষণ। 

এই তিরস্কার কৃত্রিম, নন্দলাল তা! বুঝতে পারলেন। তাই স্থির হয়ে 
দাড়ালেন ভিনি। আর্টস্কলের ভাইস-প্রিনিপাল অবনীন্দ্রনাথ । তিনি 
নন্দলালকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, লেখাপড়া 
কতদুর কর! হয়েছে। এনট্রান্স পাশ শুনে তার সার্টিফিকেট দেখতে 
চাইলেন। 

সাটিফিকেট নন্দলালের কাছে ছিল না । অনেক চেষ্টায় আর তদিরে তা 
উদ্ধার করে এবং সেই সঙ্গে নিজের আকা এক বাণ্ডিল ছবি নিয়ে নন্দলাল 
চললেন আটক্কুলে। নিজের আক1 ছবির মধ্যে কয়েকট। তার মৌলিক 
আকা ছখিঃং কয়েকটা বিদেশী শিল্পীদের আকা ছবির নকল। আটস্কুলে 
গিয়ে টাকে মুখোমুধি দাডাতে হল প্রিন্সিপাল হ্যাভেলের । হ্যাভেল 
ছবিগুলি দেখতে চাইলেন। নকল-করা ছবিগুলি পছন্দ হল ন 
হাঃভেলের, ভিনি এ গাদা থেকে বেছে বার করলেন নন্দলালের 
মৌলিক ছবির একটাঁ_ মহাশ্বেতা । এই অন্ন দেখে খুশি হলেন 
প্রিন্সিপাল। তবুও রেহাই নেই। তাকে পরীক্ষা করা হল। 
মন থেকে আকতে বল! হল একট] ছবি। ননদলাল আকলেন-_সিদিদাত৷ 
পাণেশ | 

ছবিটা! অবণীন্দ্রনাথকে দেখতে দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথ জানালেন 
হাত পাকাই আছে। এর ফলে সিদ্ধিলাভ করলেন নন্দলাল। এটা 
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হল তার সিদ্ধিন্াভের প্রথম সোপান। তিনি যেন তা যশের 
মন্দিবের একটি ধাপ উঠে এলেন সেইদিন। নন্গলান ভি হলেন 
আরটস্কুলে। 

এনট্রান্স পাশ কবার পবের বছরই ননালালেব বিবাহ হয়। জামাতার 
এইবপ স্থষ্িছাড। কাণ্ড দেখে শ্বশুবকুল বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন । 
যে বিছ্ব। লাভ কধলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ জীবনে অর্থ উপার্জনেব একটা! 
বাস্তা পাবার সম্ভাবনা) সেই পথ পবিত্যাগ কবে নন্দনাল কিন! 
একটা অর্বাচীন পথের যাত্রী হ্লন! কিন্তু তাদেব দুশ্চিন্তায় সাতৃন! 
দেবান ভাষা! নন্দলানেব জানা ছিল না। তিশণি তখন তাব অশান্ত 
জীবনকে প্রবোধ দেবার পথ পেয়ে গেছেন-- এইটেই তাৰ কাছে তখন 
বড কথা। তিনি তাব জীবনের সাধ মেটাবাধ জন্য শিজেকে নিষে তখন 


ব্যন্ত। 
শন্দলাল কিছুদিন ডিজাইনে ক্লাশে শিক্ষালাভ কবে সবাসবি এসে 


গেলেন অবনীন্্রনাথেব ক্লাশে । ৬ ক্লাশে তাবহাওযাই ছিল আলাদ|। 
শিক্ষক আব ছ্যাতত্রৰ মধ্যে গুশিষা সম্পর্ক ছিল ন। ছিল বন্ধুব সম্পক | 
গল্পেখ আনন্দেব ও বৈঃকেন মধ্যে দিযে পন্দলালেং শিল্প শিক্ষ। চলতে 
লাগল । নন্দলাল ক্রমশ “বেকটি চিত আালেন__ শবাহত মবাল- 
কোডে খোকাঙ সিদ্ধার্থ, সতী, শিণসতী, জগাই-মধ্ধাই, কর্ণ, নটবাজের 
তাণ্ডব, তীম্মেব গ্রাতিজ। প্রভৃতি । 

ভগিশী নিবদিতা এই সমম একদিন আটখুলে এসে তরুণ শিল্পী 


গঙ্গে ব্যঞ্তিগতঙাবে পরিচিত হণ এলং ভাব শিল্পে সঙ্গেও । 
নন্দলালেব অঙ্গিত চিত্র দেশে শিতোদিতা আভউদ্ুত হন, এবং তাৰ চোখে 
চিত্রের মন্ধ্য যা ক্রুট বলে ঠা বোধ হয়েছিল শটে ত| উল্লে। কবেশ। 
নন্দলালের ছাত্রাংস্থায় আক উপবোঞ্জ ছবি উন্তবকালে বিশেষভাবে 
খ্যাত হয়েছে । এর থেকে স্পষ্ট বোঝ। যার দে, তাঁব তুলি গ্রথম অবস্থ] 
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থেকেই তাঁর ধশে ছিল কতখানি । নন্দলালের মন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় মন, 
এতে আর সন্দেহ কি। তীঁব চিত্রের বিষয়-নির্বাচন থেকেই তা 
প্রমাণিত হয়। 

নন্দলাল আর্টত্কলে পাচ বছব শিক্ষ। ল'ভ কবেন । তিনি এই সময় 
স্থল থেকে বৃনিও লাভ কখেন | 

নশলালেণ আর্টগ্কলে৷ শিঙ্গ| সমাপ্ত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ আটত্কুল 
ছেডে যান। পাগি ধাউন তখন আর্টম্কুলেব প্রিন্সিপাল । তিনি নন্দলালকে 
ঘর্টগ্থলেই শিক্ষক্তাব কাজ শিতে অন্তবোধ কবেন। ওদিকে 
অবশীন্জনাথ অন্থবোধ পাঠালেন জোডানীকোন বাড়িতে থেকে চিত্রাঙ্কন 
কবার জন্যে । অবণীন্্রশাথেবক আহ্বান এানো অসন্ভব। ছাত্র এসে 
উপস্থিত হলেন গব পার্থ । বশ৭ তিন পন্দল!ল অবনীগ্রন।থেব কাছ থেকে 
বৃত্তি পাভ কবে এখান ছবি মীকাধ বত থাকেন। এই সময় ন্দলাল 
ভগিন নিবেদিতাব 17775 11/%/ 0 /11101005 &/৫ 13110101348 
বই্রব চিত্র শন্ধশ কবেন। 

থে ভাটির আঠিতোণ এ পুব'ণণাহিশীণ দ্বাবা তাব মন আচ্ছন্ন, 
এবং খাব গ্রর'খপণ দেখ যায তাব চিঞে এবাল সন্দপাণ বহির্গত হলেন 
সেই ৬৭৫ শশশাণ  ভাবতশ্রমনে 1 ভাবী প্রাম্ুক্লাম খুলীব 
এর নত: ঠা আদ্ষিত শিবণঙা চিবটি পদশিত ভবাব পৰ তিনি 
পুপগ।বধ্ধণ শেলেন গীচ শ 51101 (সই চাহি ওয় ববলেন সৎ 
বাগে । পাচন। গা বাশ আগ্রা দিনী মথু | বুন্দাবন প্রভৃতি 
সন ঘুবে টি দি তাবভাব বিপ।]তি অঙ্গে শক্ষা পথ্চি। বাবে মনের 
৭) খাডিবে এলেন। তাৰ পথ পুনরায় গেলেন দ্সিণ-ভাপতে। 
৩1] পর বে।নাণত। শাখা ভাবছ খুবে তিনি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতি ও 
শিল্প াতি দেখে মনের ভ'গাৰ পবিপুর্ণ পৰে তুললেন। 
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এর কিছুদিন পরের কথা। সম্ভবত সেট' ১৯১* সাল। বিলেত 
থেকে বৃদ্ধা লেডি হেরিংহ্যামম এলেন ভারতে । অজজন্ত।-গুহাচিত্ত্র নকল 
করার জন্যে। ভগিনী নিবেদিতার পবামর্শে তকণ শিল্পী তার সঙ্গে 
গেলেন এই কাজের সইকাবী রূপে । এইখানে এসেই নন্দলালের ভারতীয় 
মন যেন একটা দুঢ ভিত্তি লাভ করল, এবং তাঁর মন ভারতীয় ধারাব সঙ্গে 
নিবিড পবিচয়ে পবিচিত হয়ে পবিপুষ্ট হয়ে উঠল। 

এর পৰ নন্দলাল করেন আব-এটি কাঁজ। ১৯১৯ সালে আচার্ধ 
জগরদীশচন্তরেব আহবানে তিনি বহু-বিজ্ঞান-মনিব অলংকত করেন 
মহাভারতেৰ গাহিনী চিত্রিত কবে। 

১৯১৪ সালেব এপ্রিল মাসে (বাদ ১৩২১এব বৈশাখে নন্দলাল 
সর্বপ্রথম যান শান্তিনিকেতনে! সেখানকাব শিভৃত পরিবেশটি দেখে 
তাৰ মন অভিভূত হয়। কিন্তু তিনি তখন সেদানে থাকার জন্যে যান 
নি। পবে একদিন জোভাসাকোয় বসে নন্দলাল যখন অঙ্কনে বত 
ছিলেন, তখন পিছন থেকে এসে ববীন্জনাথ ম্ব্নতে তাকে শাস্তি- 
শিকেতনেব সাধন-কেলে যাবান জন্যে বললেন । কবিব আহবানে নন্দলাল 
বাজি হলেন, তিনি শান্টিনিকেতনে গেলেন। তন সেখানে বলাভবন 
গডে উঠছে। ননলাল সেখানে গিবে যোগ লিলেন। কিন্তু কলকাতায় 
তখন অননীন্্ণাথ গডে তুশেছেন সোসাইটি বা ভাক্তাঁম প্রাচাধলামগ্রলী। 
অবনীন্মনাথ তাৰ শিয়াকে ডেকে নিলেন এই কাজে । নন্দলালিকে ছাডতে 
হল বলে বধীন্দনাথ আন্দপ বখবে তখন অধণীন্্রণাথকে খলেছিলেন-- 
“আমি যে লৌধ গডে তুলতে চেয়েছি, নন্ধপালকে নিবে গিষে তুমি সে টড 
ভেঙে দিলে ।, 

কিন্তু এ চুডা ভাঙখাব নয়, এ চু! অশ্রনেদী হযে উঠবেই-_ এই 
ছিল কালেব নিদেশ। কিছুদিন পরে নন্দলাল:ফিবে এলেন শাস্তিনিকেতনের 
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কলাভবনে। লশ্বত ১৯২৩ সালে। নন্দলাল তার সাধনার জন্যে এই 
কলাভবনকে একটি তপোবন-রূপে মনে মনে গ্রহণ কবলেন। 

এখাঁনে আসবাব কিছুদিন আগে তিনি বাগ-গ্ুহাঁব ভিত্তিচিত্রের নকল 
নিতে যান। 

১৯২৪ সালে দন্দলল ববীন্রনাথেব সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। 
চীন, জ।পান, দ্বীপময় ভাবত তিশি ঘুবে আদেন। তাব পব যান সিংহলে। 
তাব মনেবে এশ্বয এবং অভিজ্ঞতাব পধিধি এতে ক্রমশই বিস্তারলাভ করতে 
থক । 

মহাত্মা গান্ধী আহবানে তিনি কংগ্রেসের লথন্উ অধিবেশনে ছাঁত্র- 
ছাত্রীদের নিষে ভাবতশিল্েব প্রদ্ণনী সঙ্জিত কবেন, বংগ্রেসেব ফৈনপুব 
অধিবেশনে তিনি কাগ্মম মঞ্চ ৭ তোবণ বচন! কবেন, কংগ্রেসের পলী 
অধিবেশনে তিনি পলাশীণনের বিভিন্ন দিক রূপাহিত কবেন। 

শিলেপ দেশেণ প্রতি তাব শ্রদ্ধা শু ৬পাবাঁপ। কতটা নিবিড তা 
অঙ্কিত এইসব চিএ দেখে ৩| সহছেই উপলবি। +র। যায। এই জন্াই 
স্বাধান ভাবতণ »। খিশ্যানব গাঞুলিপি অলপ্কীত করাব ভাব অপিত হয় 
নন্দলালেব উপব। ৩1 স্তন এই অবিধানৰ ইংবেজি সংস্করণ 
লং হশ্যছে, বাটি চিএ তিনি স্বযং নাও করেছেন। 

ননাপাণ দীঘগাবনেখ সাধন খ শা থেকে নে অগণিত চিত্র বচন! 
বধাছন তা। উশনাত ঠাপ চি প্রণনী ভা্ছ্ছে খুব কম। কয়েক বছৰ 
অ1গ বখাৎমাহিম্-শব্বিৎ তখ টিএফিধশনী বেন ১ ভাৰপব কিছুদিন 
আপ্গ এতে এ। এদশনা ২৭] আজকাল সামধিক পজিকাদিতেও 
এবা১শ 15 খিশেন শুত শ্যু না, ণেলমাৎ। এবিগভাব শী পত্রিকা 
ফেনা? ৪ আশনবালাএ পনিদ | ছাদ।। এই আশ ধঙ্ডমাশ কালেণ অনেখেব 
পক্ষে হণ চিণেণ সাঙ্গ পা ইগ্বা তেমন সম্ভব নয। তাছান্ডা, 
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আজকাল কোনো! প্রককাখককেও তার চিত্র-সংগ্রহ প্রকাঁশেব জন্যে উদ্যোগী 
হতে দেখা যাচ্ছে না। এসব আক্ষেপেরই কথা। 

ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাজাবে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো ভালো 
না। আমি নিশ্চিত জানি নন্দপাল নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন। 
তাৰ লেখনী নিজেব অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী ) 

সেই যাত্রাপথ ধ'বে এগিয়ে চলেছে নন্দলালের তুলিক1। সুদূর 
ভবিষ্যতকালেব দিকে তিনি যেন দুষ্ট নিবদ্ধ করে বসে আছেন।-_-যে কাল 
এখনে। অনাগত কিন্তু যে কাল তাৰ আযত্ত। 


রচিত গ্রপ্থাবনী 
শিল্পকথা 
শিল্পচচা 
বপাবলী। ৩ খণ্ড 
ফুলকাবা। ৩ খণ্ড 
(01001701011 4১11 
1১100165 টি] 6179 1109 01370800178 
1১111111113 
917. 97991198 01 17791811308 


চিত্র” গণ্ঠাবলা 
ববীন্দ্নাথ ঠাকুস, সহভ পাঠ। ১ খণ্ড 
ববীন্দরনাথ ঠাকুব, ছড়া ছবি 
ববীন্্নাথ ঠাকুণ, আশ্রমেন কপ ও বিকাশ । ১৩৫৮ 
ববীন্্নাথ ঠাকুব, শটবাজ খতুবশাল!। “বিচিত্রা”, 
১৩৩৪ আধাঢ 
জ্ঞান্দাননদিশী দেবী, টাকডূমাডুম ডুম। ১৩৫১ 
অধণীষ্্নাথ ঠাকুঝ; বুডো আংল! 
ববীন্দ্রনাথ ও অবশীন্দ্রনাথেব আবও কোনো কোনো গ্রন্থে নন্দলাল- 
অস্কিত অনেক চিত্র আছে। 
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শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 


ল্যাপল্যাণ্ড দেশটি দেখি নি, শুনেছি সে দেশটা নাক অত্যন্ত কুস্থান। 
অবশ্বা যে কবি একে কুস্থান বলেছেন, তাব ঢোখে এ দেশটি হয়তে। 
মনোধম ঠেকে নি। কিন্তু কবিই বলেছেন যে, সে দেশ যত কদযই হোক 
সেই দেশেব শিবাসীন খাঁছে গিজ্ঞাসা কবলে অবশ্যই জানা যাবে যে 
£তেমন শ্খেব দেশ আব নাকি আছে! একে অন্ধ দেশগ্রীতি বলে 
অবহেলা কথা চলে না। আসলে নিভেব দেশ সম্বন্ধে যাবা উদাসীন, 
অবচ্ছেলাব পাত্র 'তাণাই। পথিবীব ইতিহাস পেটে এমন-একটি মাভষের 
খোজ প|ওয| যাষ ন1ধিনি শিজেব দেশকে অবজ্ঞ। কবে জীবনে 
সফপকাম হতে পা কাকে শ্রন্ধান পাত্র হ'ত পেরেছেন । অথ ম্বদেশ- 
জিজ্ঞাসা কথাটব মধ্যেই অথ আত্মজিজ্গাস। বথাটিও নিঠিত আছে 
বলে মনে ইয। 

ধাবা এই শ্বদেশগিজ'সায় ধানস্থ খাখতে পেরেন্ছন নিছেদেক) তাবা 
আমাদব নমলা। কেবলি আমাদেব নয, তাবাই দেশে ৪ বিদেশেবও 
নমন্তা। এই শদেশলিজ্ঞাসীকে তাই নমঙ্গাব কাব খবদেশ ও পরদেশ উভযেই। 

“আমাৰ ভাবতৎর্ম তুমি বলে যেদিন আমবা ভাবতেখ ভূমিকে প্রীতির 
শঙ্খল দিয়ে িব আআ সঙ্গে বাধতে খিখব, আমাদে আম্মীর 
উন্নতি হবে সেই পিন, এবং সেঠ দিন আমাদেব স্বদেশে উন্নতি 
দেখতে পাব আমণা শক্ষুদ। আমাদের বিবেক সেই দিন আপন্দলাভ 
কখতে পাববে। “ভারতের ধৃশিকণা আমার স্বর্গ স্বামী বিবেকানন্দেব 
এই মোলাস উক্কিণ প্রত্ধ্বিশি যেদিন চারদিকে বেছে উঠবে, সেই দিন 
সত্যসত্যই হ্বর্গে পব্ণিত হবে এই ভাঁবতবর্ষ। 
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রাত) 





নিজের দেশকে জানবাব প্রার্থমক উপায় নিজের দেশেব ইতিহাস 
জানা । এভিহানিকদেব মধো ধাবা ভাবতের অতীত ইতিহাস মন্তল 
কবে ভাখতেব প্রকৃত পবিচয় উদ্ঘাটন করতে পেরেছেণ, তারা আমদের 
নমন্য। এই পমস্াদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর বাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। 

১৯শে মাচ ১৯৫৩১ €৫ই চৈত্র ১৩৫৯। তাব সঙ্গে দেখ। কবলাম। 
বালীগঞ্জের এ?ডালিয়। নোডে। উ্াম আব বাদ্‌ চলাচলের স্দব বাসর 
উপবে বাড়ি। সন্গল বেল।। কলবব-কোলাগল তাই তখনো শুক 
হয নি। 

অঠি ছে!ঢ |টে। দেখতে মানষ্টি, অতি লাণ্পিধে। বয়ন সত্তবেব 
কাছা াছি, কিন্ক দেন তা মনে হয় না। 

বললেন, “অ'মাব জ্যা ১:৮৪ (বঙ্গ নব ১১৯০) সাণ্ল। কোঠা হাবিয়ে 
গোছ, তাই মান তাবিখ পিছু বলতে পাবিচ্থি নে।” 

একটু থামলেন, হেন ব্লস্লন। “ঘাণ্বে কোচা ভাবিষে যায় তাদের 
কী বিপদ ।” 

ভাবতের "অতীত ইতিহাস উদ্ধান “বে জীবন বাটালন হনি, কত 
সন-তাবিখেৰ অবাণ্য পথ খুদে খুজে চলতে লযেছে একে, উদ্ধাব 
করতে হ্যা কঙ শীতিশাসিক পুকসেব জন্-ঠিকুজি। এত কিছু ওক্ষা 
কবেছেন, কিন্তু শিঈবট|ই ফেলেশ্ছন ভাবিয়ে । তাই তাৰ কথ। শুনে 
অন্ধ কথ! মান পঙে শেল আম|ব। মান পড়ল যিশ্বখ্বীষ্টেব কথা । কত 
জীবকে তিনি ত্রণ কবলেন, কিন্ত নিজোক পবিত্রণ করতে পারলেন 
লা 
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কথাটি মনে পডে গেল বটে, কিন্তু আব অন্য কথা শোনাব জন্যে তরি 
হগ্সে বসলাম। 


বললেন, “মা শিতাব নাম শ্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মুশিধাবাদ জেলা বস্বমপুবে ন্নি উকিল ছিলেন । আমার বিদ্যালয়েব 
ছাত্রজাবন অত্বাহি5 হয মেপানেই |” 

ইতিঙাসেন গ্রঠি ৬রীৰ বাধানুমুদ যে অগ্রবক্ত হয়েছেন, সে অন্ুবাগ 
উত্তবাধি পক্ষ ট্তাব কছ থেবেই নিশি পেখেছেন। তাব পিতার 
ছাত্রক্জীবন ছিল ৎত্বপূণ-ঙাবপব শিনি যখন আইনজীবীন্ধপে জীবন 
আন্ত বেন খনন তিনি অন্গবপ কৃতিত্বেব পবিচয় দিখেছেন এবং 
এবই মশ্ল কলাভ]বন্বব্ছিদিলব তকে চেগোৰ ল প্রফেসব কপে নিয়োগ 
কবেন। কিন্ক দ্ুাগাবশতঃ তিনি এই পদে যোগ দেবাব আগেই 
পরণোব গমন পাবন। 

বহবমপুন স্কুলব পাঠ সমপ বৰবে বাধাকুমুধ কলকাতায় আসেন। 
এখান এপ্স চিনি গ্েসাচকি' কালা» পঠ আবন্ত কবেন। বিশ্ব- 
বিচ্ভালযেব গাত্যবটি পণীকঙ্গাঘ তন শুখম গেঙেব সণকাবি বৃত্তি লাভ 
কবেন। টনি এ টি নম্ন বেকডও স্বপন কবেন।  ১*০১ সালে ছুটি 
বিষয়ে অশাসপহ টিশি বি এ পাশ ববেন এন এ সালেই ইতিহাসে 
এম, এ ছিগ্র এ মর্থনীতগতে বগছেন পাদ পান। এন পব ব্ত্সর 
১৯০২ সালে টিনি ইসণলিউ এম, এ পাশ করবেন" ১৯০৫ সালে 
প্রেমটাদবাষটাদ পু ঝ লাভ নি) এই খু সাত হাজাল টাকান সঙ্গে 
তিনি এচটি এপ্দৰ 9 পান। ১৯১৫ সলে ভিনি শি. এইচ-ডি ডিগ্রি 
লাভ কবেন। 

সংঘ্ষেপে এই হল উাব ছাণজীবন। ই জীবানব মধ্যে হিনি যে 
অসাধাবণহ। দেখাতে পোবছেন। তাঁর থেবেই ভাব উত্তবভীবন সন্ধে 
সে সমস অনেকেব মনেই আশাব সঞ্চার হয়। ভিশি তাদেব লে আশার 
আ*বিক্ত 'ভবসা দিতে পেবেছেন তাব জীবনেব নিট। ও শ্রমেন দ্বাবা। 
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এবার কর্মজীবনে প্রকাশ বরলেন বাধাকুমুদ। প্রেমটাদ বায়টার 
বৃত্তি লাভ করাব আগেই ১৯০৩ সালে তিনি ইংবেজি সাহিত্যের অধ্যাপদ- 
রূপে যোগ দেন কলকাতার রিপন কলেজে এবং কিছুদিন পবেই 
কলকাতার বিশপ কলেজে । 

বছৰ তিনেক পবে তিনি বাংলাব ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্‌ এডুকেশনে 
হেমচন্দ্র বন্থমলিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং শ্রীঅণবিন্দ ঘোষের 
অধ্যক্ষতাধীনে বেল গ্রাশনাল কলেজে অধ্যাপনা কবেন। 

বিভিন্ন কলেছে অধ্যাপনা! কবে তাব অভিজ্ঞতা অজিত হতে থাকে। 
এব পব তিনি যান কাশী বিশ্ববিদ্ভালযে ১৯১৬ লালে। এখানে প্রাচীন 
ভাব্তীয় ইতিহাস ও সস্কৃতিব মভাবাজা সাব মণীন্্চ্ছ্ নন্দী অধ্যাপকৰূপে 
যোগ দেন, এ অধ্যাপক-পদটি প্রতিগিত হবব পব তিশি এই পদে 
সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। এব পব ধান মহীশব বিশ্ববিচ্তালয়ে ইতিহাসের 


অধ্যাপক রূপে । 
এইভাবে দেশ-বিদেশ ঘুবে ঘুবে তিনি বিদ্যা! বিতণ্ণ কবে চলেছেন, 


বিদ্যাবিতবণেব সঙ্গেসঙ্গে তিনি বিদ্বা-অজন৪ কবে চললেন, জ্ঞান-আহরণও 
হতে লাগল সেই সঙ্গেসঙ্গে। নিগের দেশকে জানতে হলে কেবল পুঁথিপাঠেব 
স্বাগা তা সম্ভব ৭য়, তাএ ধুলিঞ্ণাব সঙ্গে এণং বিভিন্ন অঞ্চলেব সঙ্গে ও তার 
অধিবাসীব সঙ্গে নিবিড পরিচয় থাকাও দরধাব। বাধাবুমুদ অধ্যাপকবপে 
স্থান থেকে স্থানাস্তরে গিয়ে নিজেব জীবনের ভবিষৎ ভিত্তি স্মপ্রতিগিত করে 
তুলতে লাগলেন। ভাবতে মাটিব ও মান্ুষেব সঙ্গে তাব আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত 
হতে লাগল ক্রমশ । এই আম্মীঘতাব দাবা তিনি আত্মস্থ কবে নিলেন 
ভারতভূমিকে | ভাই দেশ এবং বিদেশ তাঁকে আজ শ্রদা জ্ঞাপন করে। 
যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনী-গবেষণাগাব থেকে প্রকাশিত “বায়োগ্রাফিকাল 
এনসাইক্লোপিডিযা অব দি ওয়ার্ণড'এ গৃথিবীব সেবা বিশিষ্ট 
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ব্ক্তিদেব জীবনী-সংকলনে তাই রাধাকুমুদেরও জীবনী সংকলিত 
হয়েছে । 

মহীশর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তিনি ছিলেন ১৯২১ সাল পর্যস্ত। এই বছবই 
তিনি আসেন লখনউ | লখনউ বিশ্ববিদ্াালযে তিনি ইতিহাসেন অধ্যাপক 
এবং উক্ত বিভাগব প্র্'নরূপে যোগ দেন। এইবার তাৰ জীবনে যেন 
এল স্থিতি। এখানেই তিনি অধা'পনা-জীবন অতিবাহিত করেন। 

ভাবহেব ইঠ্ছাসে ইন বাদাকুমুন্দব দান অসামান্য ৷ ভাবতীয় সংস্কৃতির 
পুনকদ বেব ও প্রানে জনে কিনি বিশেষভাবে কাজ কবেছেন। বর্তমানে 
পৃথিবীৰ কাছ ভাবতেন আজ যে মযাঁদা তাব মৃল্ল আছে ভাবতেব 
গৌববময অতাঁত এবং সঙ্গবনাপূর্ণ ভবিনাং। সেই অতীতেব সঙ্গে 
পবিচয়-সাধনেব জন্যে যাবা বিশেষভাবে ত্ীয়াষ কবেছেন বাধাকুমুদ উাদেং 
মধোব একনন। তিনি যে আচ দেশে এবং বিদেশে অভিনন্দিত হচ্ছেন, 


তাব হেতু তাপ এই স্বাদশপাণন[ | 
তাৰ &্ভাসিক গবোণাব ধাবা ও “থালী দেখে বিখ্যাত এতিহালিক 


ভক্টব তিনসেন্ট শ্মিথ উ্সিত প্রেশংসা কবে বলেছেন যে, ডক্টব রাধাকুমুদ 
কঠোর পীশ্রমের থাঁা বেসব কথা উপাৰ কবেছেন, সেইসব তথ্য 
ডগ শ্বিখ উতর শিজেপ লেখা বই ?৫)1% 1115/)/ব পবনর্তী সংক্ষবণে তুক্ত 
কবে পাখলে ধন্য হবেন। 

বিদেশী এতিহ্া্িবে ৰ দৃষ্টিই নয শ্বদেশেব নায়কগণও তব গবেষ্ণাব 
ঘাথা আরুদ্ তন। ভব লাধ'রুষ্চন, শমতী সবোজিনী নাইড় ও অগ্থান্ 
অনেকে ভৃম্পী প্রশংসা কবেন বাধাকুমুদব | 

ত/ব গবেষণায় প্রীত ও আট হয়ে ববোদা সবকা তকে যে উপাধিতে 
তুষিত কবেন, প্রকুহুপক্ষে ভাব পবিচয সেখানেই । বরোদ1! সরকাব 
তাকে 'ইতিহাস-শিবোমণি' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। 
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লখনউত্তে তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ কবে চলেছেন। কিন্তু তখনো 
ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে তার কাছে আহ্বান এসেছে ক্রমাগত । 
মহীশৃব কাশী পঞ্জাব কলকাতা! বোগ্বাই আন্নামালী মাদ্রাজ নাগপুর 
ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানেব কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃত। দানেব জন্যে আঁহৃত 
হয়ে তিনি বক্তৃত। দিয়েছেন । 

তাব অধ্যাপন|-জীবনেব সঙ্গেসঙ্গে চলেছিল আরও একটি জীবন। 
সে হচ্ছে তাব কর্মী-্ীবন। ১৯০৩৬ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যস্ত ভাবত 
যখন জাতীঘ আন্দোলনে আলোডিত হযে ওঠে ডক্টব রাধাকুমুদ তখন 
সেই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ কবেন ভানতের অর্থনৈতিক পুনর্গযনের 
জন্তে। তীর পনামর্শ গ্রহণ কব! হয় এবং তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনের প্রচানককপে বাংলার বিভিন্ন জেলে! পবিস্রমণ কবেন। 

১৯৩৭ সালে ভাবতীয জাজীঘ কংগ্রেসেন মনোনযনে তিনি বেঙ্গল 
লে্সিসলেটিভ কাউন্সিলেন ।উধ্ব্তন পরিসন) সদস্য ৪ বিবোধী পক্ষের 
নেতা নিবাচিত হন।। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংল! 
সবকাঁবেব ফ্লাউডর কমিশনেব সাস্ত ছিলেন। ১৯৪৬-৭৭ ভা.$0 ০- 
108105 0)1110189101 ঘা ৭1111761 যাএ ভাবঙীয় প্রতিনিধি ছিলেন। 
বর্তমানে ইনি রা্টপতিখ মনোনযনে কডিন্সিল 'অব স্টেটেব সদস্যা। 

লখন্উ বিশ্ববিভালথেৰ বজতজযন্তী উপণক্ষে উক্ত বিশ্ববিগ্ালয় ঠাকে 


ডি. লিট, উপাধি দাবা ভূষিত কবেছেন। 

ব্তমানে বাধাকুমুদ ভাবতীয ইতিহাস ও সভ্যতা প্রচারক- 
রূপেই বিশেষভাবে পবিচিত ও পবিগণখিত। তিনি অনলস গবেধণাব দ্বাবা 
যেসকল গ্রন্থ বচন। করেছেন 'তাব জন্টেই [শি আক্গ বন্দিত। অধ্যাপক 
হিসাবেও তাঁর সমকক্ষ পায়া ছুবহ। তিনি তাব ছাত্রদের মধ্যে নৃতন 
দৃষ্টির সঞ্চাব কবেছেন, সেই নৃতণ দৃষ্টতে সেই ছাত্রবৃন্দ ভারতইতিহাস 


৪৩ 


লক্ষা লবে নূতন জ্ঞানালোক দেখত পেয়েছে । তাঁর অধ্যাপনা-জীবনকে 
তাই প্রচারক-দীবনও বলা চলে। দেশেব ইতিহাসেব এবং দেশের 
মার্টিব খবব বাঁশ যে সবপ্রপ!ন কর্তব্য এবং জীবান মযাদালাভেব প্ররুষ্টতম 
পথ--এই সংবাদ বিতবণ ক'রে গিয়েছেন বাধাকুমুদ তাব কাজেব দ্বাবা এবং 
কথাব দ্বাখা। 

অতি সহঙ্দগ ও সাঁধাবণ জীবন যাব, ভাঁবই ভীবনে মনন সম্ভব । 
বাধাকুমুদ তাঁব জীবনকে মননেব উপযুক্ত কবেই গডে তুলোছন ধীরে ধীবে 
বিনা তিনি নম । এই নমুতা দেখ মনে হ্য, বুঝি-ব। জীবনকে লমণীয় 
নাকবাল লীব্ন কমণী।ও যেমন হয় না, তেমনি কৃতার্থও ভয়ে ওঠে ন1। 
দেশেব মাটিব সঙ্গে স্বাভাবিব যোগ শা খাকপ্ল এই ধোমলতা অর্জন কব। 
কঠিন। বাধাকুমুদ নিলেব জেশব মাটিকে এবং দেশেব মানিষকে 
ভালোবাসতে জানেন বলেই তিনি আছ ভাঁবন্বাসীব প্রিষজন | 

ভাব এই নিচ] ও শ্রামব পুণ্ষাব দ্বধপ অথবা ল্মতে। কৃতজ্ঞতা জানাবার 
জনেই তাব অন্বাশিগণ ১৯৭২ সাঁলে ভাবলীদ ইতিহাস ণগ্রেসেব 
চায়দবাবাদ আবেশানব সময় স্থিব কবেন যে বাঁধাবুমুদকে বা একটি 
গ্রন্থ (0110790 310199) টপভাব দেবেন এস, তাৰ নামে লখনউ 
বিশ্ববিছালাঘ ভাবতীয় ইত্হাস ও সভ্াতাব বিষে একটি লেকচার“শপের 
ন্যক্থ। কখবেন। এব চশ্বো একটি পবিংল্পনাও বচিত হয-_ভার জন্যে 
পঁচানব তাঁজার ঢাকাব পবকার এইকপ স্থিবশ্য। এব জগ্যে ঘে আবেদন 
প্রচারিত হয় তাত স্বাক্ষ1 কবেন ভাবাশুব সবক্ষেত্রেব বিশিষ্ট ব্যক্তিব্গ। 
এব ঘাবাই তাঁব সর্বঙাবতীয মশাদা স্ুচিত হয়। বল? বাল্য, এই টাক 
গৃহীত ভলেছে এবং পবিকল্পন| অনসাবে কাঁজও হয়েছে । তীর নামে 
লখনউ বিশ্ববিদ্ভালযে লেকচাবশিপেখ ব্যবস্থ। হযেছে এবং তাকে “ভারত- 
বৌমুদী” নামে পাচ শ পাতার বৃহৎ একটি গ্রন্থ উপগব দেওয়া! হয়েছে-_ 
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এই গ্রন্থে বচনা দিয়ে সহযোগিত। করেছেন দেশের ও বিদেশেব বিছজ্জন। 
এই গ্রন্থ একটি সম্পদবিশেষ। সর্বভাগতেব বন্দন। [খান খাত করেছেন, 
তিনি সত্যই ভাবত-কৌমুদী । এই গ্রন্থটর নামও সেই জগ্থে সার্থক। 


রও গ্রস্থাৰলী 
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শ্রীরমেশচন্দ্র মন্্রমদার 


ত্রীস্টগ্রয়ের অনেক আগেই ভারতবর্ম ছিল একটি সমৃদ্ধ এবং স্থসভ্য দেশ । 
এই দেশেব অধিবাসীবা ভাবতেব পূর্ব ঞলেৰ দ্বীপপুঞ্জে ভাবতীয় সভ্যত। 
ও সত্কতি এবং ভাব তীয় আধিপত্য বিস্তার কবে । ভাবতের নেই শ্বণযুগের 
বহু স্বা্ব এখনো এতসব দ্বীপাবলীতে স্পঞ্ঘ/ক্ষবে লিখিত আছে। 
এঁতিহ সিচ ৬কুব বমেশচগ্ মভুমধ তেব দুষ্ট ভাবতেখ এই স্ব্ণমুগেব উপবই 
বিশেষভাবে নিবদ্ধ। তিণি অতীত মন্তন কবে গ্রসভ্য প্রাচীন ভাবতেব 
পুবাতন ইতিহাস উদ্ধাবেই বিশেষভাবে লিগ্ক। 

মালয়, জাভা) শ্রমাবা বোনিয়ো, বলি ইতাদি দেশে ও দ্বীপে ভারতীয় 
সভাঙাব গ্রঙাব ক্ভাৰ বিস্তান লা ?বেছিল, বমেশ্চন্্র তাৰ আন্গপবিক 
ইতিহাস উপাথ ধবে লিশিপদ্দ কশ্ছেন। ভাব শীঘ জনসাধাবণ বিশেষ 
করে এই কা'বাণই 51 সরতজ্ঞ শমন্ধা জানায়। 

সবপালে এবং সবদে্ণ যা ঘটে থাবে ভাবতেও ওই ঘপ্ছিল। ধন- 
অঞজনে। আবাজা। অভিধানে হগত ভারছিল ভাবশীধ শশ্তানেবা। আর 
নিজৰ দেশ] শীমান|ব বাহিণেও শোখাথ আছ এগযেব ভা টাব, সেই 
অন্তসন্ধানে খান ভা ঙি। খাটীন ৬ বছের বটিক। ভা জানতে 
পোখ ছল) ৬ ₹*্ পাদ, ভপ* মশণ গাথ অবস্থিত বে অগণিত ঘীপ 
"থা সেসব দাপ লশ ও অণিখনণকেের এবং মহার্দ খনিজ পদার্থের 
আধাপ। এই দা ৬) এল্নব দে*ব নাম দেয় স্ববর্ণভূমি বা স্বর্ণদ্বীপ । 
ধন অজণো স্পৃহ। বাতীত অণ বাখণেও সেগালেব ভারতবাসীব দৃষ্টি 
এদিকে পঢ়ে। সে কারণ শাচ্ছ ধর্মপ্রচাব কল। ত্রাঙ্ষণ ও বৌদ্ধ 
যাজকেব। ধর্মের বারা নিষেও ক্রমে ক্রমে দুবপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে 
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উপস্থিত হয় । এইভাবে ভারতীয় গ্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে প্রাচ্যের এই 
দ্বীপপুঞ্জে । এসব ঘটনা! আজের নয়, শ্রীস্টজন্মেরও আগের। শ্্রীস্ট'য় অন্ধ 
আরম্ভ হবার বহু পূর্ব থেকে যেসব বৌদ্ধ জাতকের গল্প প্রচলিত আছে, সেই- 
সব গল্পেও ভারতবর্ষ ও এই সুবর্ণভূমির মধ্যে নৌ-চলাচলের কাহিশী পাওয়া 
যায়। এইসব গল্প পুবোপুরি ইতিহাস ন| হলেও এবং নেহাত কিংবদন্তী 
হলেও এদের ভিত একট! আছে। সেতিত্বি হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা- 
বিস্তাবেরই ঘটনা । বোশিয়ে, আভা, মালয় ইত্য।দি স্থানে যেসব সস্থত 
শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছেঃ তার থেকেই জানা গিথেছে যে, দুরপ্রাচ্যের 
এইসব দ্বীপে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ও সমাজনীতি 
কিভাবে আধিপত্য বিস্তার কবেছিল এবং স্থানীয় আচার-আচরণকে কিভাবে 
আম্মস্থ করে নিয়েহিল। খেনিয়োতে ও মালয়ে ভারতীয় দেবদেখীর বিস্তর 
মৃতি উদ্ধার কর। হয়েছে বিঞু ত্রহ্ধা শিব গণেশ নন্দী স্বন্দ মহাকাল 
ইত্যাদি। এইসব মুর্ির গঠনপণ্থতিতে ভারতীয় স্থকুমার-কলার নিদশনও 
নুম্পষ্ট। কয়ে শতাবী ধবে এই প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ন, তাঁর পর্ন ধীরে ধারে 
সে প্রভাব তিরোহিত হয়, কিন্তু তার নিদরশন এখনো আছে মন্দিরগাঞ্জে, 
পাযাণ-ফ্লকে এবং মৃতিতে মুত্িতে। 

&তিহাসিক এমেশচন্দ্র খাটি ভারতীয়, তাই তিনি ভ!রতীয় সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার দ্বাণা এতটা আকৃষ্ট হয়েছেন। বে সুরণকূমির প্রতি আকৃষ্ট 
হযেছিল পুবাতন ভারতের বশিকেব। ভাবতের সংস্কৃতির সেই শ্বর্ণভূমি 
প্রতি ঠিক তেমনি আক হয়েছেন বূমেশচন্্ব। তাই তাব এঃ শুতন 
এঁভিহাসি+ আভ্যান দুবপ্রাচ্যের এই দ্বাপাথলীর দেশে | 

১৯২৮ সালে তিনি বিলেত যান। সেখান থেকে ফ্রান্স জার্মানি 
ইটালি মিশর ঘুরে জাঁভ1 গ্ুমাত্রা! আন্নাম কথ্োঠিয়া মালয শ্যাম ও 
বর্মা যান। 
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বললেন, “জাভা ছিল ডচ সায়াজ্যেব অন্তর্গত। জাভাব অনেঞ 
ধতিহাসিক শিদশন ডচবা তাঁদেব দেশে নিয়ে গেছে। তাই হল্যাণ্ডে 
গিয়ে ভচ ভাষ! শ্রিখে কার্ন ইনস্টিটিউটে কিছুটা তথ্যাদি ঘেটে জাভা 
সম্বন্ধে বিশেম্ভাবে গযাকিবহাল হযে তাঁব পৰ জাভা যাই। এইভাবে 
তথ্য জোগাভ কবি। তাঁব পন ফিবে এসে বই লিখি ।” 

আজ কিনি ইত্হাসে আচ ডুবে আছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি 
যে এতিহাসিক হবেন, এ পথ বাল্যকালে তিনি শিজেও জানতেন না। তাঁর 
জেষ্টাগ্রদেব এটি সামান্য ইচ্ছ। পুধণ কবতে গিযে তিনি শেষবেশ 
এরঠিহাসিক হয়ে উঠেছেন। বণলেন। “আমার মেজদা বিজ্ঞান শিষে পড়তে 
আবন্ত কবলেন, ম্বামাব জ্যেষ্টাগ্রজ তাই আমাকে বি. এ-তে ইতিহাস 
নিতে বপলেন__ ছু ৬।ই যাতে এবই বিষয় না পড়ি এইজন্যে। তখন 
বি এতে কেবল প্রাচীন ভাবঠীঘ ইতিহাসই নার্স নেওয়া বেত। তাই 
নিণাম। 'ামাণ মেজ্দ| হবে গেলেন হঞজিনীবাব, আর আমি হলাম 
এতিহাসি£ 1” 

এব আগে তিনি বব্শান ত্রচ্গমাতন কলেছে এফ এ পডেন লগিক ও 
সযনিঞাবি আাযন্ল শিগে। প্রথমে হত্হাস শিয়েছিলন। কিন্তু পবে ছেডে 
দেগ। বললেন, ' ববিশালে পডে গিয়েছিলাম আশ্বনীক্কুমার দত্তের মাবষণে। 
তাখ পথ খলকাঙাম বিপন কলেছে পছতে আপি অ ব-একটি আকমণে-- 
আবেন্দশাথব ছে পক এই ছিল আগ্রহ । তগন বর্গ ১গ"আন্দোলন 
নিযে দেশ সচলে মুখেই স্ব ন্রশাথেো। শাম | হাই তাব এজি 
আবর্ষখঢ] রণ হা ছিল” 

১/ই এখিল ১৯৩১ ২ব। দৈশাথ ১৩৬৭ । বাণীগঞ্জেন বিপিন পাল 
বোডে হান গৃহে বসে ভব সপে কথা প*হি।  ভালে। লাগছিল, তাবতেৰ 
এবছন লননারণেব নামে যে-রাত। চিষ্টিত তাৰ গৃহটি সেই বাস্তাব 
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উপবেই। প্রথমজীবনে তিনি অশ্বিনীকুমাব ও সুবেন্ত্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট 
হযেছিলেন, উত্তবজীবনে সেই আকর্ষণটাই সম্ভবত তাকে এনে উপস্থিত 
কখেছে বিপিন পালেব স্থৃতির সানিধ্যে । মানুষের অকৃত্রিম আকাজ্কা কখনে। 
নাকি বিফলে যায ন1। 

১৮৮৮ খ্রাস্টান্বের (বঙ্গাৰ ১২৯৫) ডিসেম্ব মাসে ফবিদপুব জিলার 
অন্তর্গত খগ্ুপাড। গ্রামে বমেশচন্ত্র জন্মগ্রহণ কবেন। বাবো বছখ বস পাযস্ত 
্বগ্রমেব মধ্যইংপ্জি বিগ্ভালয়ে ইশি শিক্ষালাঁভ খবেন। তাব পব 
বলকাতায় এসে ভবানীপুব সাউথ স্বাপন স্কুলে পঞ্চম মান শ্রেণীতে 
ভি হন। এপ পণ কিছুপ্রিনে জগ্গে তিনি জেনাবেল আসেম্রিজ 
বর্তমানের খ্টিশ চাচ) স্কুলে পদ়েন। ১৯০২ আলে তিনি ঢাকা 
কলিলিয়েট স্কুলে ভি হন, ভাব পন হগ'ল কালছিমেট স্কুলে পাঠ 
আবন্ত পবন এ পল পড়েন কলশীতায় হিশু সকাল এবং শেষবেশ 
১৯০৫ সালে এপ্স পাশ টেন তোর শ্যাশন্শ কলেছিয়েট ত্বল 
থেকে । এন্টএন্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে গাশ কে এবং বিভাগীয় 
বৃ্তি লাভ ববেন। 

বললেন, “অনববত স্থল-পবিবর্তন কাব দন ক্কলো কোনো শিক্ষকের 
কথা ঠেমন মন পদ না, কাবও ছাপও আম ব মনেন উপ পডেছে 
বোধ হয় না। কেবল একজনের কথা ম ৪৪ স্পঞ্জ মনে পড্ডে তিনি 
খগুপাডাব গ্রাম্যনবুলেব শিক্ষক ত্রজেন্দখু মাৰ পেন।৮ 

সুলে? প1১ সাঙ্গ কবে তিনি “ণিশ।ল ব্রজমোহন কা্লজে গিয়ে ভি 
হন। এ|।|নে মাত কিছুদিন পছ্ইে চলে আসেন কলগাতণ বিপন 
কণেদে | -৯০৭ সালে বিশন খলেদ থে এফ এ, পাশ কেন বিশ্ব 
বিগ্ভালযেণ ছাত্রদ্বে মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিবাব বাবে এবং বৃত্তি লা 
কবেন। এব পব বি এ, ক্লাসে ভতি হন প্রেসিখেস খলেদে- ইতিহাসে 
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অনাসণনিয়ে। ১৯০৯ সংলে পোস্ট গ্যাজজুয়েট স্কলারশিপ পেয়ে অনাস্‌, 
সহ বিএ. পাশ কবেন। ১৯১১ সালে ইতিহাস নিয়ে এম.এ. প্রথম 
বিভাগে পাশ হবেন । 

বমেশচন্দ্েব ছাত্রজীবন শেষ হল এখানে । এব পব শুরু হল 
কমজীবন। 

১৯১৩ সালে তিনি প্রেমটাদ-বারটাদ বৃত্তি পান। এবং ঢাকার 
গবর্মমেন্ট ট্রেনিৎ কলেজেব লেনচারাব নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে এই 
পদ লাগ কবে তিন লেটচাখাব পে কলকাও। বিশ্ববিষ্ঞ/লযে যোগদান 
কবেন। এখানে তিনি একটানা সাত বসব কাজ কবেন। এই সময 
তিনি পিএইচ-দি উপাধি পান ও গ্রিফিথ মেমোবিয়াল পুবস্কাব লাভ 
কবেন। ১৯১১ সালে ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসব নিযুক্ত হয়ে ঢাকা 
যান। টাকায় তিনি ফাকালটি 'অবৰ আটসেব ডীন ও জগন্নাথ হলের 
প্রোডোস্ট নিবাচিত হন। এ ছাডা সেখানকাৰ নেক প্রতিষ্ানেৰ তিনি 
সন্ত পদেও বত তন। .৯৩প সালে ণমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্বব্ছালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলাৰ নিযুক্ত হন, পয পাঁচ বছর এহ সম্মাশত পদে অধিচিত 
থাঞাধ পন ১৯৪২ সালে জুলাই যাসে অবসণ গ্রহণ কবেন। 

কর্মে? জীবন থেকে "বসব গ্রহণ করে ভিনি কর্মো সমুদ্রে ঝাপ 
দিখেছেন তণা ফাস । এহ শমুদ্রেব লীচে দে অসং এঠিতাসিক বহু 
লুকাণো মাঙে। অন্সন্ধাণী ডুবুটির এএন্রিটতা নয়ে তিনি সেইসব 
বুঞব সন্ধানে এন হাপুত। পিস্তুইঙাবে ভাতে ইতিহাস সংবলনের 
জগ্ে পোহ্বাইণেৰ ভান্ধীয ইতিহাস সমিতি যে উদ্যোগ আবন্ত কবেছেন, 
কের চীবণ থে? অবপ। গ্রঠণ কবে ধমেশনন্ত্র সেহ হশ্হাস-সম্প'দন- 
ব।বে আগ্জশয়োগ কবেন। দশ থে এই সপন প্রকাশিত হওয়ার 
কথা, ইতিমধ্যে তাব ছুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাঢা ডক্টব রাজেন্ধ 
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প্রসাদ ভারত-তিহাস-সংকলনেব ই যে পবিকষ্পানা করেছেন, তার এক খণ্ড 
এবং ভাবতীয় ইতিহাঁস-কংগ্রেস পবিকল্পিত ইতিহাসেব দুই খণ্ড সম্পাদন! 
কবেছেন রমেশচন্দ্র। 

ইংবেজিতে লিখিত বাংলাব ইতিহাসের যে প্রথম খণ্ডটি ঢাকা বিশ্ব- 
বি্বালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়, বমেশচন্দ্র সেই বিবাট গ্রন্থটি সম্পাদনা 
কবেন। কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হযে তিনি অধব মুখাজি 
বক্তৃতা দেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্ত* আমন্ত্রিত হয়ে সাব উইলিযম 
মেয়াব ব্ক্ততা দেন। তাব এই দুটি বন্তৃতাও পুন্তকাকাবে প্রকাশিত 
হয়েছে, সে ছুটিব নাম-_মহাবাজা বাজবল্পভ ও কঙ্গোজদেশ | 

এইসব এতিঙ্গাসিক পুথি সকলন ও সম্পাদন ছাডাও তিনি অন্যান 
কাজও কবেছেন। অন্যান্য সহকমীপ্বে সহবাগিতায তিশি দুইটি সংস্কৃত 
গঙ্থ সম্পাপন ক! ব্ছন-_ বামচবিত ও বাজা-পিজষ নাটক । 

বিভিন্ন গন্থ সম্পাদন ও সলশেব কাজশিনি বে চলেছিলেন। 
এব মধ্যেই বিবিধ প্রধন্ধ তিনি ণচনা কৃ ন। এইসব বচপাব সংখ্য। 
এক শতেণও অধিক। বিতিম্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রষাশিত 
হয়েছে। 

অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাৰ ঘনিষ্ঠ সযেগ আঙে। তার মধ্যে 
কয়েবটি হচ্ছে অল ইগ্ডি।| হিস্মবি +ংগ্রেস ও অল ইগ্রষা ওবিয়েপ্টাল 
কনফাবেন্স। এই ্গটিবই টিনি সভাপতি ছিন্লন। অল বেঙ্গল টিচার্স 
কনফাবেন্স ও নমেস্ট বেঙ্গল টিচার কন্থা7বন্সে বমেশগন্জর সভাপতিত্ 
করেছে, । খাল এশিযাটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ৭ বঙ্গীম-সাহিত্য- 
পরিষদেব ইনি সহ-সভাপতি । বোদাভর়েন ভাক্তীয় বিদ্যাভবনব 
শিক্ষকদের মধ্যে তিনি একজন অবৈতনিক সভ্য। এছাডা আবও যে- 
সব প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে তার যোগ ছিল সেগুলি হচ্ছে-_ সেটণল আড- 
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ভাইসবি বোর্ড অব আফিয়োলচি, ইতিয়ান হিন্টরিকাল বেকউস কমিশন, 
ইণ্টাব-ইউনিভা?সিটি বো । 

১৯৫০ সালে বমেশচন্দ্র কাশী বিশ্ববিদ্যালয বর্তৃক অ'তুত হয়ে সেখানে 
যান। সেখান কলেগ আব ইপ্তোশনিব প্রিন্সিপাল ৰপে ইনি ১৯৫২ সাঁলেব 
মাচ মাস পমন্থ ছিঘেন। 

বর্তমানে তাব উপব অনো?গুলি কাদেৰ ভাব অপিত হয়েছে। 
ববোদা বিশ্ববি্ধানয পর্তক্ক তিনি ১৯৫৪ সালে জন্গা নযাঙ্রাও 
গাধকোয়াড লেকচাবার নিযুক্ত ভয়োছন_এই লেঙচাব বচনায় ভি 
বন্মাশে ব্যস্ত আছেন! বললেন, “ভাবতে প্রাতবোধ-ক্ষমতা অত্যন্ত 
বেশি। এই আমঠাৰ ডপৰ আমাব শ্রদা। আছে, আস্থাও আছে। 
ইতিহাসও এব প্রশাণ্ণব অভাব নেই । এুসলমানবা তাদেখ অভিযান 
আবস্তভ কবাণ পঞ্চ।শ বু” 11 মন্যে স্পেন পথন্ত গিমে হাজিন হয় কিন্তু 
তাদেব ভাব*-মধি বাব অত সংঘে হব নি । এই দেশ অধিকাৰ কথতে 
তাদেব লেগেছিল ছন্র শ' বছব। ববোদ] বিশ্ববিদ্ভালষে আমাব বক্তৃতা 
বিষঞ্জ ইবে এই - ভাবত ঝসীব প্রতিবোধ-ক্ষমত] ৮ 

ভাতের স্বাধীনতা-স গ্রামের ইতিহ।স বচনার জগ্ঠ ভারত সরকাৰ 
উচ্যেগী হয়েছেন, বমেন্চঞ্জ এব সম্পাদকম গ্রণীব অগতম সদ্য | বললেন, 
"ভাবতে স্বাধীন লাভিব পাবই মামি একটি প্রান্ধ লিখি। এই 
প্রবন্ধে আমি এইন্প অিমত প্রক।শ কবি যে, অপতিবিলঙে ভাবতের 
শ্বাধীনতা স্খ্রামের একটি ঠতিহাস বচন। কব। বিশেষ প্রয়োজল। 
পশ্চিমান্গে গঙনামণ্টেণ বাচ্চি আমি এটি বিশেষ প্রন্তাব পেশ কবে 
বলি যে, দ্বাধীনতা সংগাণম বাল! কতটা অশ গৃহণ ববেছে তার 
একটা খিড়হ বিখখণ লিপিবদ্ধ কথা দরবার ছুঃখেব বিষধ, পশ্চিম 
বা'লাব গবণমেণ্চ আমান এ প্রন্ত।বে বিশেষ কোনে! কান দেন ন|। 
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অবশেষে জনকয়েক শভাঁবশালী ব্যক্তি আমার প্রবন্ধাটব নকল ডক্টব 
বাজেন্জ প্রনাদেধ কাছে পাঠান । এব পথ এ বিষয়ে সাডা পাওনা যায়। 
ইপ্ডতিয়ান হিস্টবিকাল বেক্ডন কমিশনে কাছেও আমি অন্থঞপ প্রস্তাব 
দখিল কবি। অবশেষে ভাবত সবকাব এই কাজেন জন্ত কয়েকটি 
কমিটি গঠন কবেন এবং বর্তমানে ভাবস্তব স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস 
বচনাব জন্তো এ+টি সম্পাদকম গুলী গঠিত হয়েছে। আমি এই সম্পাদ্দক- 
মণ্ডলীব একজন সদশ্ম।” 

বলেছি, বমেশচন্দ্র খাঁটি ভাবতীয়। কেবল ভাবত্ভূমিন্ে জন্মলাভ 
কবলেই ভারতীয় হওয়া যায় না, ভাবাতেন আত্মার এবং ভাণতেব মৃত্তিকার 
প্রতি গভীৰ আকর্ষণ থাংলেই অকৃত্রিম ভাবত-সজান হওয়। যাঁম। কৃত্রিমতায় 
ভবা৷ এই পথিদীতে এইবপ অবৃত্রিম মানস পওযা কঠিন। বমেশচন্ত্রকে 
পেয়ে তাই আমবা আনন্দিত ও গবিত। ঠিনি প্রুণাতন ভাণতেব 
ইতিহাসে পৃষ্টা উল্টেই তীব জীবনেব কর্তব্য শেষ করনে চান না» তিনি 
তাই লবভাব্তেব ইতিহাসে নৃতন পৃষ্ঠা যোজনাঁব জন্য এত ব্যগ্র। 

বু দেশ পঘটন কবেছেন বমেশচন্দ্র। ভাবন্বে বাইবে তিনি 
গিয়েছেন আনক স্থানে । কিন্তু সেখানেই ভান পধটন শেষ হয় নি। তিনি 
স্বদেশের প্রতিটি এত্তি/সিক গীঠন্ত'নেও ভ্রমণ কবেছেন। সধউর্থসাব ব'লে 
তিনি নিশ্চয়ই মনে কবোছন এই ভারততভীথকে, তাই তিনি ভাবছে মৃত্তিকা 
স্পর্শ +বে এগিঘে চলেছেন- লখন্উ দিলী আগ্রা মথুবা বুষ্ধাবন পুন নাসিক 
ক. ও ভূখনেশ্বব সাচী উদ্যগিবি মাদ্রাজ তাঞ্জোব মাছুব ভ্রিচিনোপলি কুমারিকা 
জিবাু ; মহীশৃ+ নাঙ্জালোখ কাশ্ীৰ এবং খাইবাব পাস। ভাবন্বে সব 
জায়গা দেখে বেডিয়েছেন তিনিঃ ভাবতেব সীমান্ত পযন্ত গিয়েছেন, আৰ 
গিয়েছেন পুনার নিক্টন্ভী তাজা-গুহাব এঁতিহাসিক গবেমণাব উদ্দেস্তে। 
এখানে বিস্তর এঁতিহাসিক নিদর্শন আছে। 
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১৯২৮ সালেই ভারতের বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন তিনি। পুনরায় 
১৯৫০ সালে যান ইটালিৰ ফ্রোরেন্সে_ ভাবত সরকারের প্রতিনিধিরূপে 
ইউনেক্ষোর বাধিক অধিবেশনে যোগদানের জন্যে । ১৯৫১ সালে যান 
ইস্তাম্বুলে--উশ্টারন্যাণনাল কংগ্রেদ অধ ওরিয়েপ্টালিস্ট-এর বাইশতম 
অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য, সেখানে 
তিনি ইণ্ডোলজি-শাখর সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫২ সালে ইন্টারন্যাশনাল 
ইউনিমুন আব ওবিয়েপ্টালিস্টস-এর প্রতিনিধিকপে যান প্যারিসে” 
ইপ্টান্স্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজফ আও হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজের 
দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্রা | 

ইপ্টারঘ্বাশনাল কংগ্রেস অব ওরিযেপ্টালিস্টসের কার্ধনির্বাহক সমিতির 
ইনি সাস্থা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ইপ্টারপাঁশনাল ইউনিয়ন অব 
ওরিয়ে্টালিস্টের সংগঠনের জগ্যে উক্ত কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করেন, 
রমেশচন্্ তাব সদশ্য ছিলেন । 

ইপ্টারন্তাশনাণ কাউন্সিল ফর ফিলজকি আগ হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজের 
ভিনি সদশ্ত নির্বাচিত হয়েছেন, নায়েন্টিফিক আযাণ্ড কালচারাল হিস্টরি অব 
ম্যানকাইনড" নাষ দিয়ে ছয় ঘগ্ডে যে গ্রন্থ গ্রণয়নের ও প্রকাশের জন্য ইউ- 
নেস্কো পরিকল্পন। করেছেন, তার আন্তজাতিক কমিশনের সহ্য নির্ব!চিত 
ভয়েছুন রমেশচন্দ এবং এর সম্পাদনা-সধিতির সদস্থাও নিবাচিত হয়েছেন । 

ভ|বত সবকার সম্প্রতি তা উপর একটি কর্তব্যভার ন্ান্ত করেছেন । 
ুভাষচন্্র বন গত যুদ্ধের সময় যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং ভার 
যে উদ্ধত অর্থ এখন থাইলাগ্ডে জমা আছে, তার দ্বার! সম্প্রতি একটি 
ট্রাস্ট গঠিত হঞেছে। এই ভ্াস্টের উদ্োগে ব্যাঙ্ককে কয়েণটি বক্ততাদানের 
ঘেব্যণস্থা হয়েছে ভাত সরকার রখেশচন্দ্রকে সেই বক্তৃতা দিবার জন্ত 
নিধন করেছেন । 


৫৪ 


তাঁর জীবনের কণা হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসেরও কথা । এর 
মধ্যে এভিহাসিক পুরুষদের কথ1ও আস্ত হল। তিনি বললেন, 
“এতিহাসিক পুরুষদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেন 
অশোক, তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বেব পরিচষে আমি অভিভূত হই । এরই 
প্রভাবে আমি আমার পুত্রের নাম রাখি অশোক 1” 

এংটু থেমে বললেন, “মার-একজন হচ্ছেন শিবাজি। নেপোলিয়নের 
সঙ্গে তুলনা করে খল! যায় শিবাজি নেপোলিধনের চেয়েও বড ব্যক্তিত্ব" 
সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। নেপোলিষন পাবিপাশ্বি* অবস্থার সাহায্য 
পেয়েছিলেন । কিন্ শিবাজি? শিবাজিকে নিজের শৃক্ির দ্বারা পাবিপাশ্বিক 
অবস্থা স্থষ্টি কবে নিতে হয়। মোগল-সাম্রাদোৰ তখন কী গ্রবল প্রতাপ, 
লামানা একটি জায়গীরদারের ছেলে সেই মোগল-সামাজোর চ্যালেঞ্জ হয়ে 
দাডাল।” 

বললেন, “আর-এক গন হচ্ছেন বুদ্ধ । তীর হৃদয়ের কথাটাই বেশি করে 
মনে হয় । বিশ্বের প্রতি তার যে দরদ, তার তৃলন! নেই ।” 

ভাবতের প্রতিবোধ-ক্ষমতার কথ! তিনি বলেছেন। এবার বললেন 
ভারতেব দুর্বলতাব কথা । আমাদের দেশের জীতিবৈধম্য এবং অস্পৃশ্ততার 
তিনি ঘোরতণ বিবোধী। এ ছাড। হিন্দুসমাজে নারীদের অধিকাবও দিনে 
দিনে সংকুচিত হচ্ছে দেখে ঙিনি ক্ষু্ধ। বললেন, “এই ছুঈটি বিষয়ে 
আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ পিখেছি, সেইসব প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি 
যে, ভারতের শপর্ণযুগেব যে ইতিহাস 'আামনা পাই? তাতে দেখ যায় সে 
সময়েব ভারশীয় সমাজ এ সবস্কতি এই ব্যবস্থা! ছুটি কখনে। অন্তমোদন 
করেনি। আসল কথা এই-_ এসব বৈষম্য 'ভারতীয় সংস্কৃতি ঘোরতর 
বিরোধী | এব অবসান অচিবে আন্শ্ 1” 

কেবল দেশের কথা নয়, দশের কথাও চিন্তা কবেছেন রমেশচন্দ। 
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তব এই উক্তি থেকেই তাঁব প্রমাণ পাওয়া যায়। তার দুটি বেশির 
ভাগই ছিল ভাবঠেব বাবে প্রাচোব দ্বীপপুর্ধেব দিকে, এবই মধ্যে তিনি 
নিজের ঘরেব কথ! ভুলে যান নি। ভূলে যান নি বাংলার কথা। তাই 
তিনি বাংলাকেও সম কবেছেন। বাংশাৰ কোনে। ইতিহাস ছিল না, 
মেই লুগগু ইতিহাস উদ্ধাৰ পবেছ্ধন বমেশচন্তু। 

নীচে নেমে এলাম । বিপিন পাল বোডে বাত্রি নেমেছে। সামান্ত 
একটু এগিয়ে গেলেই দেশগ্রিয় পাক | পাকেব গা থেষে দাডালাম বাস্‌- 
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যে গাছের শিকড় মাটির গভীর পযন্ত গৌঁছতে পারে এবং মাটির রস 
টানবার উপযুক্ত শক্তি রাখে, নেই গাছই হয়ে ওঠে মহীরুহ। অস্কুরেই 
ন্ট হয়ে গেছে, এমন অনেক গাছের খবর আমরা পাই। বটগাছ 
থেকে অজন্নর ফল ঝরে পড়ে মাটিতে, সব ফলেই যদি গাছ জন্মাত 
ত| হলে পৃথিবী বটের অরণ্যে ছেয়ে যেত। তা হলে বটগাছের মর্যাদা 
ন্ট হয়ে যেত, বটের বটত্ব খর্ব ভয়ে যেত। কিন্তু সব ফল থেকে অস্কুর 
গজায় না, সব অস্কুর বৃক্ষ হয়ে ওঠে না। মাটি থেকে বস টানবার উপযুক্ত 
বনিষ্ঠ মূল নিয়ে ন! নামলে মাটির ন্মেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ববিশাল 
জেলার মাহিলাডা গ্রামের অতি সাম একটি বালক উত্তরজীখনে 
এডিহাগিক শ্রীক্বেন্্নাথ সেণ রূপে মে প্রখ্যাত হলেন, তার মুলে আছে 
একটি বলি মূলত কাহিনী। যে-দেশে টার জন্ম গেই ভারতভুমির 
মাটির গভীরে তিনি তাঁর মননের শিকড় চালনা করতে এবং সার 
সংগ্রহ করতে পেবেছিলেন, এইজন্যই তিনি আজ পরিপূর্ণ যহীরুহে 
পরিণত হতে পেবেছেন। 

সমগ্থযে॥ ভূমি এই ভাব্তবর্ম।-ভাবতের এই আত্মার বাণীর নঙ্গে 
যিনি পরিটিত হঙে পেরেছেন, সেই এত্হাসিকই সাথক এত্হাসিক। 
কেবল তথ্যের ও সন-তারিখের স্তুপ রচনা কবাই এত্িহাসিকের কাজ 
নয়। শুরেন্দ্নাথ ভারতের আত্মার প্রকৃত পরিচঘ লাভ করেছেন । ধর্ম- 
বিজয়ী অশোক ভারতেণ সর্ধত্র গুহালেখ গিরিলেখ শ্'নালেখ ও স্তস্তুলেখ 
ছড়িয়ে রেখে গেছেন। সেই লেদ্মালার পাঠোদ্ধার ক'রে যা জানা 
গেছে, সেই হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রঘোষ ৷ ছুই সহম্রাধিক বর্ষ গত হয়েছে, 


৫৭ 


অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিযে অগ্রদৰ হতে হয়েছে, তবুও ভাবতেব এই বাণীর 
বদল হয়নি। এইতিষাসিকরপে শবেন্্রনাথ এই বাণীব তাৎপয উপল 
করতে পেবোছন, ভাহ শিলি হয়ে উঠতে পেবেছেন সার্থক। 

দিল্লী বিশ্বধিগালবেব ভইস-চ্যান্সেলান বপে স্বেন্তুনাথ কাজ কবেছেন 
১৯৫৩ সালেব কেব্রুযাখি মাস পকম্ত।  করেক-বছবেব প্রবামজীবন 
কাটিষে তিনি বিবে এসেছেন কিছুদিন হল। বালীগঞ্ ফার্ন বোঙে তব 
নিজন্ব বাড়ি আছে, বাটি নাম বেখেছেন শিজেব গ্রামে নাম অগ্চসাবে 
-মাহিলাডা। সে বাদিতে এখন আছেন ভাভাটে । নিঙ্গেব বাড়ি 
থাক সান্বও তাকে ভান্ডাবাডিতে উচতে হয়েছে! বসা বোডে। 

৩*শে মার্চ ১৯৫৩ সোমরাব। মন্ধ্যেব দিকে তা সঙ্গে 
দেখা কবি। বললেনঃ “ঞখানে আছি। বই-পত্তব সব আনতে 
পাবি নি। জাম্গা কম। অর্ধেক বই আমাথ এক বন্ধুং বাড়িতে 
বেখেছি ।” 

মাঝে একটি খবে সামনা বসে। ভ পাশে দুটো দবজা_ টো 
ঘব। দাখলাম, ছাত পান্ত উচু কাঠের ব্যাক বইতে বোঝাই । তবু 
অর্দেব আনতে পাবেন শি সব বই শিষে এলে হয়তে। নিঙ্গেদের 
চলামেবাব বা! থাঁকাঁণই জায়গ। হবে না| 

পললেন, “এখানে ০খু তো! এখন আছি বোঁনো রকমে । প্রথমে 
এসে যখন পৌছই, খন এব টেথেন একট। ছোট ঘবে উঠি | ভাবি 
তাগবিপে হছেছিল | কোনে। বক্ষে ছিলাম | বানাব জাষগ। ছিল ন।।৮ 

বিছুক্ষণ চপ ব্ধে থাবাপ পব 'শমাব জিচ্ছাস্য কি কি শুনে 
বললেন, “বা লাব ১২৯৭ সনেৰ ১৩৪ শাবণ, খ্রীস্টীষ ১৮৯ সালের 
১১শে জলাই বাবশাল জেলার মাজিলাডাগ আম|ব জন্ম । বাল্যজীবন কাঁটে 
টাঙাইলে। সেখানে আমার পিতা স্বর্গ হ মথুধানাথ দেন জমিদারি স্টেটে 
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কাজ করতেন। সন্তোষেব ইন্ফুলে আমার প্রথম পাঠ আবস্ত। এখানে 
ছু বছর পড়ি।” 

তাব পব ফিবে আসেন দেশে। মাহিলাডাব কাছেই বাটাজোঁড গ্রাম। 
এখানে অশ্বিনীকুমান দত্তেব ইস্কলে ভর্তি হন-- বাটাঙজোড হাই ইংলিশ 
স্বলে। ১৯০৩ সালে এখান থেকে এনট্রান্স পবীক্ষায় পাশ কপেন তৃতীয় 
বিভাগে । ১৯*৮ সালে এক এ পাশ কবেন ববিশাল ব্রজমোহন কলেজ 
থেকে-_ এ পবীন্ষীও তিনি পাশ কবেন তৃতীয় বিভাগে | 

পব পব ছুটে পবীক্ষাই তৃতীয বিভাগে পাশ কবেন । ছাত্রজীবনে 
কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। এদিকে লেখাপডা চালিয়ে 
যাওয়াও ভস্কুবিধে | ভাই ছাত্রজীবনে উস্তফ1 দিষে শ্নি কাজ নিলেন-- 
শিক্ষকতাব কাজ। ব্রজমোহ্‌ন স্কুলে মাস্টাবি ৰরতে আবন্স কবলেন। 
পিছুদিন রজমোভন সকলে, কিছুদিন নদীযাণ শিকাবপুবে তান শিক্ষকতা] 
কবেন। বিস্ত শিক্ষকত। কবে” জীনন কাটনে কি না, হয়তো এ সগন্ধে 
মনে সংশধ ছিল । বেশনা, শিক্ষকতা কবাব মত উপযুক্ত শিক্ষায় তিনি 
শিক্ষিত নন_ তৃতীয বিভাগে পাশ্কণ্া একজন এফএ মাত্র। এই 
ভন্যে তিনি এই সময প্রিভাবশিপ৪ পডেন। বছব-তিন মাস্টাবি করাব 
পর তিনি সে কাজ ত্যাগ বখেন। প্রিডাতশিপ পবীক্ষাও দেওয়া] 
তয় ন|। 

তিনি এলন ঢাকাধ। ১৯১১ সালে পথা। তিন বছৰ যে ছাত্র- 
ভীবনেখ সঙ্গে সম্পর্ক নেই, পুনগায গ্রতণ করলেন সেই ছাত্রজীবনই । 
বললেন, “১৪-৩ সালে ইত্হাম অনা শিষে বি. এ পাশ কঝ্ি এবং 
১৯১৫ সালে ইদ্িভাসে এম এ গাশ ববি-গ্রথমশ্ণীতে দিশীষ স্থান 
পাই | কলকানা বিশ্ববিদ্তালযেব প্রাক্তন ভাইস গান্পলা শ্রপ্রমধনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় হন প্রথম |” 
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মাটি থেকে রস সংগ্রহেব উপযুক্ত শক্তি ছিল লা যে শিকডের, তিন 
বছর চাত্রজীবন থেকে দূবে থেকে সম্ভবত সেই শক্তি সঞ্চয় কবে ফিরে 
এলেন শবেন্দ্নাথ। তাই নতুন ডগ্মে আবপ্ত হল তীব পাঠ। তাই 
তৃতীয়শ্রেণীব ছাঁথ উন্নীত তলেন প্রথমাশ্রণীত। বাব জীবনে কোনো 
সঙ্গবনা লক্গণমাত্র ছিল না, সেই লীবন পুগ্পিত হয়ে উঠল বর্ণময় 
সষ্ভাবনাতে । কিন্তু মনে উৎসাহ এলেও পথ তখনো! সম্ভবত প্রস্তত 
হয়শি। এমএ পাশ কবেই ন্ননি তাই জীণনে অগ্রগমনের পথে পা 
বাডাতে পারলেন না| নতুন কাজের সন্ধান কখলেন। অথচ মনেব 
মত কাক্গ সহজে সংগৃহ হয় ন1। তিনি গতানুগতিক একটি কাজ 
গ্রহণ কবলেন। বলদাব জমির্দান নবেন্দ্রন।বামণ রায়চৌধুৰী তখন ঢাকায় 
থাকতেন, স্ববেন্্রনাথ তাব গার্ডিযাণ টিউটাব হলেন। 

বছবথানেক এই গৃহশিক্ষক “| ববাঁব পব তব অগ্রগতিব পথ যেন 
উম্মুক্ত হণ। ১৯১৬ সালেব জলা মাসে জনবলপুন গভর্নমেন্ট কলেন্জ 
ইংবেজি ও ইশ্হাসেব অধ্যাপক ভা তিনি সেখানে গেলেন । এক বছবেব 
কিছু বেশি শমধ জর্লপু*ব ছিলেন। পব বসব অক্টোবব মাসে তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিগ্তালয়েব লেকচানাম্ধব পদ পেয়ে দিবে এলেন বাংলাদেশে । 
৯৯১৭ থেবে ১৭৩১ মাল পযস্ত লেক্চাবান থাকার পন ১৯৩১ লালে 
খিশ্ববিষ্ঠালযেব আশ্ততোয-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সাল পযস্ত এই 
পর্দে আধচিত ছিলেশ। 

বললেন, “ এর পব যাই ধিল্লীতে। শ্লাশনাগ আর্কাইবস্এ (ম্পিবিয়াল 
বেবর্ড ডিপাটমেণ্টে)। ১৯৪৯ সাশেব অক্টোবব পযন্ত এখানে থাকি। 
এই বছবহ পাচ মাসেব জহা দিল্লী বিশ্ববিগ্ঠালয়েব বেক্টব হই । গ্রাশনাল 
আর্কাইব্ন থেকে বিটায়াৰ কারে ১৯৪৯ সালেব নভেম্বব মাসে দিল্লী 
বিশ্ববিদ্ভালযেব অধ্যাপক হই। ১৭৫০এব এপ্রিলে আবার বেক্টর হই, 
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জুলাইতে দিল্লী বিশ্ববিগ্ভালয়েব ভাইস-চযান্সেলাব হই। ১৯৫৩ 
ফেব্রুয়াৰি মাস পযন্ত ভাইস-চ্যান্সেলাব ছিলাম। সে কাজ ত্যাগ কবে 
বহুদিন বাদে ফিরে এসেছি বাংলাদেশে 1” 

স্বল্পভাবী লাঙ্গুক-প্রকৃতিব মানুষ স্ববেদ্্রনাথ। নিজেব কথা বলতে 
তিনি যেন সংকুচিত ও কুঠিত বোধ করতে লাগলেন । বললেণ্, “আমাধ 
সণদ্ধে যদ্রি ছু জানতে ইচ্ছা! কবেন, তাঁভলে আমাব এক বন্ধুব নাধ বলতে 
পাবি। তিনি আমাণ যাখতাঁয় খুটিনাটি জােন।” 

বললাম, “মাপ কথা বলেছেন তাকে আমি চিনি, তাব কাছ থেকে 
আপনাব বথ। শুনছি 1৮ 

বেবল বর্মজীবনেৰ কথা বললেন এতন্সণ। গাব গীধনেব ইতঙ্হাস- 
প্রবণতা 4 গবেষণার বিষয উল্লেখ বাবে খললন, "জবানপুব থাকা-বালে 
মাখা! ভান শিক্ষা কবি। আাবপব মহাব ট্র ইতিহাস নিয়ে গবেষণ! 
আন্ত কবি। এই গবেষশাব ফলে একট থিসিস লিখি পেশোয়াবের 
ধাই্ইশাসনপৎ্ত্ি সন্ধে । এই থিসসেব ডপবই ১৯১৭ সালে প্রেমটাদ- 
রাগচাদ বুতপহ। কলকাত। বিশ্ববিদ্থালয়ে ঠতিহাসেব জেকচাবার 
থাকা পালে ১৯৯১ সালে মহাবাইীয়াদেব বাষ্শসনপদ্ধতি সম্বন্ধে 
গবেবণ।ব ফলে শি এইচ ডি টিগ্র পাই।” 

ভাবতেণ ইতিহাস উদ্দাৰ ববাধ বঙ হয়েই তিনি জীদনের ধাবার 
সন্ধান পেষেছেণ। এই থাবা অভসবণ কবে অগ্রসণ হতে পেবেছিলেন 
বলেই আঙ্গ তান ববেণ্য ও বাধ হয়ে উঠেছেন । ভাবতে মাটি 
অভান্তণে মিলের চীখানব মুল চালনা খব। সম্ভপভ এই বলে। 
ভা ছাজীবন্ন? প্রথম দিকে কেউই তাব কাছে বিছ্ুই প্রশাশ বঝেোন) 
তিনি নিলেও হয়তে। শিজেব উপ বোনো ভবসাহ বাখতে পাবেন নি। 
তাই জীবনে যদ্দি কোনো! ধাবা পাওয। যায তাখই চেষ্টায় তিনি প্রিভারশিপ 
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পড়া আরম্ভ কবেন। কিন্ত সেপথ ্ঠাব পথ নয়। তাঁরপথ ইতিহাসের 
পথ। কিন্তু, এ পথ ভাব পথ বেন? 

বললেন, “ছেলেবেলা! থেকেই ইতিহাসেব প্রতি আমার টান ছিল। 
তখন আমাব বয়স আট। আমি বছজনীকাস্ত গুপ্তেখ আধকীতি পডে 
মুগ্ধ হই। এই কীর্তিকহিনী আমাব মনে গভীব বেখাপাত কব । এ- 
বিষয়ে আবো সম্যকভাবে বিস্তাবিতভাবে জানবাব জন্য আমাব প্রবল 
আগ্রহ হয়। এব পর আর-একটা বই পড়ি-_ বাংলায় অনুদিত টডেব 
বাজস্থান। সেই থেকে ইতিভাসেব দিকে ঝে?ক ছিল ।” 

বাল্যকাণেব এই ঝোক ছাত্রজীবনের শাণাবপ পাগ্যপুস্তকেব চাপে 
হয়তো সামগ্রিকভাবে চাপা পডে গিয়ে থাকবে। ইতিহাস হযতো৷ গণিতের 
দ্বাণা পীডিত হয়ে থাকবে। "গাই হয়তো এনটরার্সে এবং এফ এ-তে 
তীব পণীক্ষাব এল তান এব হাব পবিজ্নদেব পক্ষে উতসাহজনক হয় শি। 

অখিণীকুমার দত্তেব প্রতি কৃতজ্ঞ ৩। জানিয়ে তিশি বললেন, “ব্রজমোহন 
কলেজে যখন পড়ি, "তখন অশ্বিশীবাবু আমাকে খুব শ্লেহ কবতেন। এ এ 
পাশ কবাণ পৰ আনার পঙাশুন। ঘন বন ডিল, তন অশ্বনীবাবু 
মামালক্ক উৎসাহ দেন ও ইটালীব শ্বাধীনত।-স গ্রাম সম্বন্ধে বই লিখতে 


বল্লন |” 
স্থবেঙ্গনাথেব জীবনে অধিশীকুমা পত্তেব প্রভাব ত| হলে শিশ্চয়ই 


আছে। উইশী বিভাগে পাশ কথা এবটি ছাত্রে" প্রতি তাব যমত্বাবাধ 
থোনহ তঠমান ঝ। যা ৮ এই ছারেণ প্রতি মখিনীকুমাণের আস্থা 
ছিনল। এব থাব। যে কাচ ত₹* পাণা, ৭ নিষপুয় তিনি নিশ্চিত ছিলেন। 
তান] হলে আঁ সপাবণ এবটি ছাতে" উপব আাব এতটা দাবি হয় কী 
কপে? বি বে তকে বল। যা” একটি দবদেশেব স্বাধীনতা-পংগ্রামেব 
কাহিশী রচনা কনতে ? 
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স্থবেজ্্রনাথ বললেন, “অশ্বিণীকুমাণ দত প্রভাব আমাৰ জীবনে 
আছে। খিনিই আমাব জীবনে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছেন। একটা 
কথ! তো বোৌঝেন-* আমি যে তৃতীয় বিভাগে এফ এ ও এনট্রান্স পাঁশ 
কবি। তাব পব আবাব নতুন করে পডাণুনা আবন্ত কবব তাখ জন্যে 
দবকাব ছিল কেবল উৎসাহের নম্4 আত্মবিশ্বাসের । অশ্বিনীকুমার 
আমাকে এই বিশ্বাসটি দিয়েছেন । 

এই প্রসঙ্গে নাম কখলেন আব একজনেব- তিনি ঢাকা কলেছের 
তদানীস্তন অধ্যাপ৭ ব্যাম্সবোথাম। আশ্বশীকুমার ও র্যাম্স্বোথাম তার 
জীবনে ছুটি নন্গত্র। 

ব্রজমোহন ঞলেজে পঙাব সময় তিনি বাল্যকালেখ ইতিহাস-প্রবণতায় 
নৃনভাবে উৎসাহ পান বজনীকাস্ত গুহেব বাছে। তাৰ উপব বজনী- 
কীন্তেব মেগাস্থেনিসেব ভাবত-বিনধ্থ পাঠ ক'বে ভাবতে ইতিহাসেব প্রতি 
তাৰ আবরণ আবও বৃদ্ধি পায। আব একজন হচ্ছেন শ্বনামধন্থা 
জগদীশ মুখোপাধ্যায় হানও উখেন্্রনাথকে উৎসাহিত ও অগ্ুপ্রাণিত 
কব্নে। 

এইভাণব বিভিন্ন ব্যক্তিব প্রভবে গ্ভাবান্ত হযে একটি সাধাবণ 
জীবন অগ।ধাণ্ণতাখ পথে খাত্রা শু? ববে। মেই যাত্রা কখনো মন্থর 
কখনো দ্রুতগতিতে অগ্রসব হয়ে এগিয়ে চলল দিনে পব দিন। 

বললেন, “ইত্তা"সব উপব ঝৌকেব বথা খুলছি। এতিহাঁসিক 
ব্ঞ্তিদেণ মধ্যে ছেলেবেলা থেবেই শিবাভীৰ উপণ আমাৰ আক্ষণ। 
বমেন। দত্তেব উপন্যাস মহাবাষ্ট্রেল জীথন-প্রতাত পডেই এট! হবখেছে। 

গৃহশিক্ষকতা কবতে করতে জব্বলবুধ কলেজে গিয়ে অধ্যাপক হবার 
পবই তাই তিনি প্রথমেই আবন্ত করবেন মাবাঠা ভাষা শিখতে এবং 
তাই তাব প্রথম গবেধণাই হয় মহাবান্টের ইতিহাস নিষে এব এই 
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গবেষণার ঘ্বারাই পি.-এইচ-ডি চিগ্রি লাভ করেন। শিবাজী সম্বন্ধে 
তিনি বললেন, “শিবাজীর আহডিয়/লিজম ও ইমাঁজিনেশন আমার সবচেরে 
ভালো লাগে।” 

কতজ্ঞতা জানলেন তিনি সার আশুতোযের উদ্দেশে । এরই চেষ্টায় 
স্ববেক্্রনাথ কলকাভা বিশ্ববিদ্ালয়ে অধ্যাপনা-কালে অধ্যয়ন ও 
গবেষণা কানে বিশেষ ক্ুখিধে পেয়েছেন। বললেন, “ইউনিভারসিটি 
লাইব্রেপতে ইতিহাসে বই হিল না। যখন আমার যে বই দরকার 
হত, ভাকে জীনানো মাত্র তিশি সেই বই লাইব্রোনতে আনাবাব ব্যবস্থা! 
কবেছেন। তন্ই তান পুনার প্রফেসার লিময়েকে চিঠি লিখছেন 
ব্ই পঠাবার আগ্তে। তাৰ গাছ থেকে কিভাবে উত্সাহ ও সাহাষ্য 
পেয়েছি আশুতোধ-প্রধাণের লমধ মাদিক বস্থমতীতে এক প্রবন্ধে তা 
বিস্তারিতভাবে বলেছি ।” 

ইতিহ'স শিরে পড়াশ্রন! ও গবেষণা ইত্যাদি করতে একাপিক ভাষা 
জান! দণকার। এঠ জন্যে স্ুরেন্্নাথকে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করতে 
হযেছে। তিনি ইংবোঁজ বাংল। ও আাপতীন আর দু-একটি ভাষা বাদে 
ফরাসি ও পতুগিজ জানেন। সংস্কৃত কিছুটা জানেন। 

বাংলা ও ইংরেডিতে শাখত তার অনে+গুল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 
্রন্থগুলি বহুপ্রচলিত 9৪ বভ্পমাত | শুরেগ্রনাথের পচনার ভাষায় 
লাপিতা ও সরলা, বিশেষভাবে লক্ষ্য কৰা বায়। শ্বদেশের প্রতি তার 
যে মমত্ববে।ধ আছে, তা তার ভীবনেহ প্রকাশ করেছেন, তার রচনার মধোও 
তার জীব্নের সেই প্রতিফলন পাণযা বায়। 

দেশী ও বিদেশ বিডিন্ন গ্রতিটানের সঙ্গে তাৰ ঘোগাবোগ আছে। 
পুনা ভারত-ই[(হাস-সংশোধ মণ্ডল, ইগ্তান ভিন্টি কগ্রেল। ইওিয়ান 
হিন্টবিকাল রেকডস কমিশন, আযা 'লুঃড সোসাইটি ইত্যদির তান সন্ত । 
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ইত্ডিয়ান হিস্টবি কংগ্রেসের গ্রেসিভেন্ট হয়েছিলেন একবার । এ ছাডা 
ইংলগ্ডের রয়াল হিম্টরিকাল সোসাইটির ফেলো, ফ্রাব্সেব 709019 [1:8000188 
[0 176908-00197/এধ অনারাধি সদন্তা ও 1096160$9 11755021099 
3% [1910119এন অনাবারি করেস্পণ্ডিং মেঘ্বাব। 

কর্মজীবন থেকে অবসব গ্রহণ কৰে দিলী থেকে তিনি চলে এসেছেন। 
কর্মের জীবন শেষ হয়েছে, বিস্ত জীবনের কর্ম শেষ হু নি। বললেন, 
“এখন প্রথম কাজ হচ্ছে--মান্রাছেব সাবু উঠলিষম মেযাব-এর জন্টে 
প্রবন্ধ বচন! কথ|। সেখানে বক্তৃতা দেওযাব আমন্ত্রণ পেষেছি কিছু 
দিন হল।” 

তা পত্র আপাতত আছে "মাও ছুটি কান -হিস্টণি অব ইত্য়াব 
নবম ভলগউম ল্খোব ভাব পছেছে তা? ডপা। “|| হবে ভাবত" 
হাঁ তহাসেব [১9 01 1 ৮১৮1৮01) লণাশী-১ 1১৩ থেকে ১৭৭৮ সালেব 
হতকাস।” 

আব খিশীথটি হচ্ছে_মভাাঈ য় নৌবাহিনী সন্র্ষে। বাঁণো শিবাজীৰ 
প্রতি থে টান হথ। সেই আবর্ষণ এখন পবন্ত শখ হয় শিশিশ্য। শিবাজীব 
দেশব কথ। ভাই এনে তিনি ভোলেনণ, বললেন, “খভাশক্্ীঘ নৌ- 
বাহিনী সঙ্গে পিখবাণ হস্ছা আ.স্ |, 

দিলী। গ্াশন।ল আর্কাইব ন আগে ছিল ঠেকড বাখবাব একট] গুদাম 
থিশেষ। এখানে নথিপআ জমা বৎ। হত, কিন্তু সেসব খ্যবচ্গাবেৰ 
এবিধ! ছাব্রবা বিশেষ পেত না। ক্রবেশ্রনাথেব হাতে এব ভার পডাব 
শব তিনি এটিকে নতুন ভাবে গঠন করেন। তিনি একে স্টোবে স্তর 
থেকে ইন্ন্টিটিউটেব স্তবে উন্নীত করেন। বললেন, “ছেলেবা আগে 


এখানে ঢুকতে পাব না। এখন ওখান থেকে পাবলিকেশনস হয়। ভার 
একটা পরিকল্পনা আমি র৯না করি |” 


মনীধী--২য়---€ ৬৫ 


রুদ্ধতববকে তিনি অবাধিত কবে দিয়েছেন। তাব জীবনের ও চবিত্রের 
মজে এই কাজের সামপ্তন্ত যেশ আছে। ঠিনি নিজেও এমনই অবাবিত 


ও উনাৰ। 

সেই উদ্াব-হ*ধানেব সানিখ্য থোব এবাৰ বিদায় নিয়ে নেমে এলাম 
সনবীর্ণ গলি পথে। সেখান থেকে গ্রণস্ত বসা বোডে। এস বোতে তখন 
রাখি নেষেন্ছ। নীচে বালে। পাচেব পথ, উপবে বালে। আকাশ । মাঝে 
মাঝে নক্ষতণণ মত হলছে হ্েপট্রিবে আ্বালা। 

বাচঠ শশ্থাবণী 

অশোক 

হিনদগৌপবে। শেয অধ্যায় 
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॥ 
পীর ০ ৯ মর? 


্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার 


শাতের শিল্তপী সকাল । এলাহাবাদে বান্ত। দিয়ে চলেছি বাইকাবাগেব 
দিকে। উত্ত৭ভাণতের শীতেৰ সঙ্গে পবিচম ছিল না । আঙজ নতুন বাবে 
গাব সপে পখচদ হল। এই অচেনা শীত সম্বঘ্ধোে যনে মনে আতঙ্ক 
একট] ছিণ। কিঞ্ু সে শী” গালে মেল্থ দেখা! গেল, এত কট তে। নেইই, 
খবঞ্চ আলাম আছে । সেই আধাম ভোগ করতে ৮লে ছ বইবাখাগেব দিকে 
কয়েঞ্চ বছব হল চিত্রশিল্পী শ্ীক্ষি ীন্্রনাথ মন্গমদান এদানে আছেন । তীকে 
চাক্ষুণ দেখি শিঃ অনেক ধিন আগেব ছবি মার দেগা আছে তাব। 
'তশি দেখতে নেমন, মান্না ঠি১ কেমন-_ এইসব ভাবতে ভাবতে 
সলেছি। 

বাইকাবাগেব চগড| বাস্তায সকশ্লবেলাব বোদ এসে পডেছে। যনে 
চাচ্ছে হু পাশেখ গেটণলা খড় বড বাঠিগুলো বেন আবামে বোদ 
পোয়াচ্ছে। 

বাঁডচ। পেলাম! ফটক গায়ে ঢুকে গেখাম ভিতবে। পিনেব দিকে 
খ|ড| মিটি উঠে গেছে উপবে। সা উঠে গিণেই মুগোমূখি দাডালাম 
শিল্পী ন্দি শন্দনাথেব। কাব কাছে মেন শুনে ছলাম - প্রবাী বাণলিদের 
»টক বেশি । কিস সে ধাবশী যে ভূল, তাখ প্রমাণকপেই মেন দ্ষি তীন্্নাথ 
এসে দা ডালেন সম্মুখে । 

অতি নিবীহ নমর ও বিণধা, অতি স্ঙজ আব আত সবণ।- আচাবে 
সাব আটণে, বেশে ও তমায। 

িতবেব ঘবে নিষে গিষে মাছৰ বিছিয়ে দিলেন। সেখানে বসে তার 
সঙ্গে কথ| বলতে আবন্ত কবলাম। 
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বাল্যকালে ছবি-আক1 আবন্ত করেছেন, এখনো তুলি চলেছে সমানে । 
কাশী বিশ্ববিদ্ভালয়ের আর্ট গ্যালাবিব জগ্ঠে তারা এসে প্রায়ই ক্ষিতীন্দ্রনাথেব 
ছবি নিয়ে যান। 

বললাম, “আপনা এখানে আসর পথে কাশীতে নেমেছিলাঁম। সেখানে 
ইউনিভাসিটি-গ্যালারিতে আপনার অনেকগুলি ছবি দেখে এলাম। নতুন 
কিছু তা(কেন নি এব মধ্যে ?” 

নতুন ছাব এবেছেন। ছুটি ছবি। মেলে ধবলেন মেঝেব উপর। 
খাংলাব মাটি ছেডে অনেকদূর চলে এসেও ক্ষিতীন্দ্নাথকে দেখে যেমন মলে 
হল খাংলাব মাটিব প্রলেপ দিয়ে তি শ নিডেকে আচ্ছন্স কবে বেখেছেন, তার 
ছবি ছেগেও যেণ সেই বাংলাব মাটিবই স্বাধ পেপাম। শ্রীচৈতযোব অস্ষধানেক 
দু্ঠাটি তিনি খর্ডেবেখায ধবে এনেছেন-_ পবিত্যক্ত নুপুব ৪ উত্তীয়ের 
দিকে সশ্র চোতে। চে ভাঁছে শিষ্য ১ এ০। বিচ্ছেদেব ও বেদনাব 
এবট। সঙল আলেখ্য । তাৰ পাশেই হিনি এনে ধবলেন দ্বিতীয় ছবি, 
স্ুওদ্র। এ অজুরানব প্রথম মিলন। বর্ধাব সঙ্গলকালে। মেদেব বিনার পিষে 
ফেমন রুপাপি শ]লোব বি৬| দেখা যায়--এও ধেন অনেন01 তেমশি। বিশ 
ব্ষির্প্রধাণ বাণ আলেপথা? পাশে ভদ্র র সশ্তত্র মিলনাণনেোৰ দৃষ্। 
মানাখোগ দি বট দেছিপাম। আপ মান হচ্ছিল যিনি এহ ছবি 
ছুটে| পবেছেন, শর মনেব মধ্য এ ভা! আকা হযে আছে কী 
ভাবে। আমি অনেকক্ষণ ছবি ছুটে! ছেখে তাৰ সঙ্গে কথা বল আবন্ত 
কবলাম। 

বলেন, “আমাৰ বালাজীবন ধর্মকথ| কীত্তন-গাণ ও কালোয়াতি গানের 
ভিতব দিয়েই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কীতন-গানেব হুললিত ভাষ! এবং 
ভা স্থুব-মাধুযে কীর্তনই আমাকে মুগ্ধ কবে বেশি । কীর্তনের উপর আমার 
আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তি আমাকে ছবি-আকাব পথে নিয়ে যায়। 
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পদাধলীর ভাষা ও স্বর শুনে কেবলই মনে হত, আহা, এই বিষয় যদি ছবি 
আঁ কতে পারতাম, তবে বোধ হয় আমাব জীবনে একটা কাজ হত।» 

৯ই পৌষ ১৩৫৯, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫২। শিল্পী ক্ষিতীন্রনাথের 
জীবনের কাহিনী শুনছি। 

মুশিদাবাদ জেলাব নিমতিতাঘ ১২৯৮ বঙ্কাবেব ১৫ই শ্রাবণ) ১৮৯১ 
মালব ৩০শে জুলাই তাব জন্ম। পিঠ কে্রাবনাথ সাব-রেজিস্টাৰ 
[হলেন। তাব ব্যস যখন মাত্র এক বসব তখন তীর হাতুবিযোগ হয়। 
"“গামার পিতা একাধারে পিতা ও মাতা এই দুইটি স্নেহ দিযে আমাকে 
বাণন-পালন কবেন।” 

তাব পিতা অতিশরু ধর্মভাপাপন্ন ও সগীতপ্িয় ছিলেন। তিনি অতিথি- 
নধায় অত্যন্ত উৎসাহী হিলেন। কোঁনোদিন ভতে! অনেক বাঁত্রেই তাদেব 
"ক অনিখি-নৎকাবেব জন্তে সংসাবেব সকলকে ব্যস্ত কবে তুলতেন। এই 
খতিব মাধ্য বেশিব ভাগই আসতেন সাধু সন্ত। তাব। তাদেব বাড়িতে 
বীতঙন গান গাইতেন। এই পবিবেশেব মধো মাঞষ হযে ক্ষিতীন্ত্রনাথ 
ণালাকাল থেকেই কীর্তনেব প্রতি আসক্ত হবে ওঠেন। সেই আসক্তি তাকে 
চত্রাঙ্থনেখ দিকে চালিত কবে আন্গ এ* দু এনে পৌছে পিযেছে। 

বললেনঃ “আমাব খমস যখন যোল, তখন সাওতালপবগণা পাকুড় 
ডচ্চইংপেজি বি্ালিয় থেকে কলকানাথ গবনমেণ্ট আটন্কুলে গিয়ে 
হি হই” 

নিমতিনায় উচ্চইংবেজি বিছ্ালয় খন ছিল না) সেইজন্যে নিমতিতা 
খেকে মাইণব পাশ কবে তিনি আসেন পাকুডে। পাকুডে ছ্‌ বদ্ধ পাডন। 
“থাড ক্লাস থেকে সেকেওড ক্লাসে উঠেই চিত্রাঙ্কন“শেখাব জন্যে মন চঞ্চল হয়ে 
উঠল। উপায় কী? কী ক'বে আর্টত্বুলে যাওষা যায়? এ সময় লেখ।-পড়। 
ছেড়ে দিলে পিতা বাশ করবেন, কিন্তু পড়াও আর ভালে! লাগে ন11” 
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তিনি তীর পিতাকে নিজের মনোভাব জানিয়ে চিঠি লিখলেন। সেই 
পত্রের উত্তরে তাঁর পিত! তাকে চিঠি লিখলেন বাড়ি আসার জন্যে । পিতার 
মনোভাবও ক্ষিতীন্দ্রনাথের অজান! ছিল না। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাশ 
করতে পারলেই তীর পিতা তাকে সাব-রেজিস্টার করে দিতে পারবেন। 
কিন্ত ক্ষিতীন্্নাথ তর পিতার সে স্বপ্ন চর্ণ করে দিয়ে এক অসম্ভব প্রস্তাব 
করে পাঠিয়েছেন যে, তিনি চিত্রাঙ্কন শিখবেন । 

জীবনে সংকল্লের পথে বাঁধা যেমন আনে, সেই সংকল্পের সহায়ও আসে 
তেমনি_ কালে! মেঘের কিনারে রুপালি রেখার মত। ক্ষিতীন্রনাথের 
সহায় হয়ে দেখা দিলেন নিমতিতার জমিদার মহেন্্রনারাযণ চৌধুরী । 
থিয়েটারের উপর এঁর খুব ঝোক ছিল, তাই ইনি ভাবলেন যে, তার গ্রামের 
এই ছেলেটি যদি আটস্কুলে গিয়ে ছবি আকা শিখে আসে ত। হলে তার 
থিয়েটারের সিন্‌ আকার জন্যে বাইরে থেকে আর লোক ভাড়া ক'রে আনার 
ঝামেল! পোয়াতে হবে না। 

বললেন, “একে তিনি আমাদের আত্মীর, তার উপর গ্রামের জমিদার, 
তাই বাধা আর আপত্তি করতে পারলেন না। বাবা ছিলেন আবার 

আনুষ্টবাদী। আমার জন্মপত্রিক'র শাকি লেখা ছিল যে, আমার লেখা-পড়া 

বিশেষ হবে না । তবে, এমন-একটা। দিকে যাব যে, যার দরুন দেশ-বিদেশে 
নাম ছড়িয়ে পড়বে । যাই হোক, মহেন্দ্রনারায়ণ যে উদ্দেশ্টেই আমার সহায় 
হোন এতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে আমি 
আটস্কুলে ভত্তি হলাম । তখন আমার বয়স ঘোল বৎসর |” 

মে সময় পাসি ব্রাউন ছিলেন গবন্নমেণ্ট আর্টগ্কুলের প্রিন্সিপাল । এখানে 
এক ব্ছর পর পরীক্ষা দিতে হল, পরীক্ষা দিয়ে সেকেগড ইয়ারে উঠলেন 
ক্ষিতীম্ত্রনাথ | পরীক্ষার ভয়ে পাকুড় ছেড়ে এখানে এলেন, কিন্ত দেখলেন 
এখানেও পরীক্ষার দায় আছে। কিভাবে পরীক্ষার হাত থেকে উদ্ধার 
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পাঁওয়া যায়, এই হল তাঁর চিন্তাঁ। তিনি শুনেছিলেন যে, ইপ্তিয়ান পোর্টং 
ক্লাসে পবীক্ষার কোনো ঝামেলা নেই । সেখানে ভালো করে শিখতে 
তিন-চার বছর সময় লাগে। মনে মনে ঠিক কবলেন, এ ক্লাসেই তাকে 
যেতে হবে । কিন্তু উপায় কী? কিভাবে সেখানে যাওয়। যায়? কিভাবে 
দু-এক মাসের মধ্যে যাওয়া যাষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লাসে ? 

বললেন, “মনে যনে স্থিব কবলাম শ্রীযুক্ত ঠাকুব মহাশয়েব অঞ্ষিত 
একখানা ছবি কপি ক'বে তীকে দেখাব । যদি খনি আমাব কাজ দেখে 
খুশি হন, তা! হলেই সহজে আমার মনেব ইচ্ছা পুবণ হবে । অর্থাৎ নাররুণ 
ভীতিপ্রদ এগজামিনেব হা থেকে বেভাই পাওয়া মাবে |” 

দশ-বাবো দিন পেটে তিনি 'অবনীন্দনাথ 'অস্গিত শরীলামচন্দেৰ মায়ামুগবধ 
চবিখানা কপি কখলেন। কিন্ব এব পণ এপ অন্য ভন। ঠিনি পল্লী গ্রামের 
ছেলে, সব্দাই ভয্বে আপ শঙ্গায় থাকেন | এই পি নিয়ে কিভাবে 
শবশীন্নাথেণ সন্যথে উপস্থিত হাবেন _ এইদেই হল নতুন নংকট। কিছু, 
বেমণ কাণেই হোক, নাকে এবাছি ধবনেই তবে। আলনীন্বনাথ যে ঘরে 
বসতেন, একপিন টিমিনেব ছুটি মা তিনি সেই ঘবেক দণ্চাব কাছে গিবে 
চপ কে দীডিমে এইলেন। ধণজান কান্ছ একগন যে দ।ডিযে আছে তা 
জানাবার গন বালক ক্ষিতীন্দনাথ শেতোব শর ঞবতে লাগলেন । 

এই শব্ধে আৰিষ্ট তলেন অবশীন্দনাথ এবং ঘবে গ্রবেশাধিকাৰ পেলেন 
ক্ষিতীন্ | 

কেবল শবে নয়, ক্ষিতীন্্নাথস্থিত চিন দেখেও আকুই্ট হলেন 
অবনীন্দ , এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রবেশাধিকণব পেলেন ইপ্তিযান শা ক্লাসে। 

কিন্থ সব কাছে বাধা মাছে । জীবনে সহদ্-াছি জিনিসট| সখের 
হতে পাবে কিন্তু তাব স্থাধিত্ব নেই । তাৰ মূল্য তাই বেশি না। ক্ষিতীন্্নাথ 
বাধা পেতে পেতে এগিষে চললেন । 


৭১ 


ধ্মবলীন্দ্রনাথ ক্ষিতীগ্রকে নিজের ক্লাসে ভি করে নিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করলেন, বিস্ত বাধ। হয়ে এল স্থুলেব নিয়মতন্ত্র। আর্টস্কুলেব নিয়ম তখন 
ছিল মে। সেকেও ইয়ার থেকে পাশ ণা কবে কেউ অন্য বিভাগে যেতে 
পারবে না। অবশীন্ত্রনাথেব অন্রবোধে হেমাস্টাব হখিনাবায়ণ বস্থ 
মহাশয় পিছু কৰে ন। পাবাষ, অগত্যা অবনীন্দ্রনাথ সবাসবি প্রিন্সিপাল 
পাপি ব্রাউনাক এ বিধঘ বললেন। এ বাছ হল। অন্ত বিভাগে 
যাধাব 'শন্তমতি পেলেন ক্ষিশীক্নাথ | 

বলেন, “অভ্ম্ি পেলাম | আমাব মন যে দিকে পড়ে আছে, 
বালোব তন গ'ন আমা কানেস মধ্যে যে আগ্বহ সঞ্চাব কবেছে,সেই পথে 
এবাব পা বাড়ি, ছি। হ্েছমাস্টা । হবিনাবায়ণবাবু বললেন, বাপু, ও ক্লাসে 
গিষে ফি হবে? তোমা ইহকাল পব্কাল দুইই যাবে । কলিণঃ ওখানে কিছু 
শেখানে। হয় না| খ্্দব অন্বন-পঞ্গাতত কেমন, জান? এগ কুকুব এঁকে 
তাধ নাচে লিখছে হয (গা । বাবণ ওদখ ছবি দেখে কুকুব কি 
ঘোণ্ড। বুশনাব উপা। নেই । আব চি ৪1, ও আর্ট শিখলে ভাত 
মিলবে ন।” 

সব শুনেও বাল? ক্ষিতীন্রনাথ অটল। ঠিনি জ্তদ্ধ ত্য ঈাটিযে বইলেন। 
দ্যাই হোক । আমি 7ে। গিয়ে অবশীন্ত্রণাপ্থৰ ক্লাসে হাঁ্গিণ হলাম, এবং 
খুব আলোব সঙ্গে তাৰ উপদেশমত কাজ খবা* আরশ কবলাম |” 

বব দুই-তিন কেটে গেঁছে। অবশীন্-শি ক্ষিতীম্মনাথ চিত্রাঙ্কন 
কবে চলেছেন | ইত্মিধ্যে তানেবগুলি ছবি এঁকেছেন তিনি । কিন্তু সর্ব- 
সমক্ষে সে ছবি হাজির কৰা হগ নি। 

বললেন, "্সালট। বোধ হয় ১৯১১, অর্থাৎ ঘে বংসব ইংলগেব সমাট 
পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে ছলেন, সেই বছব আমি আমাব অঙ্কিত ছৰি 
ইণ্চিযান সোসাইটি অব. ওবিষেন্টাল আর্টেব এগজিবিশনে দিলাম |” 


৭২ 


যেদিন প্রদর্শনী খুলবে তার আগের দিন অবনীন্রনাথ তাকে বললেন, 
বিকেলের দিকে গিয়ে তব! দেখে আসবেন কি-ভাবে প্রদশনী সাজানো 
হল। তাবা গেলেন। গিয়ে তীবা ঘুবে ঘুবে প্রদর্শনী দেখলেন। “আমার 
সাতখানা ছবি যে জায়গাঁয় ছিল শ্রীুত অবণীন্দ্রনাথ সেখানে এসে 
বললেন, এ জায়গাটা! এ?টু অন্ধপাঁব, আমি বলি আমাব ছবিগুলি যেখানে 
আছে সেখানে তোমাবগুলি দাও, আব তোমাব ছবিব জায়গায় আমাবগ্রলি 1 

গুকব মতত্বে মোতিত হলেন শিহা, কিন্তু গুরুব কথা অন্যায়ী কাঙ্গ ' 
কবতে শ্বীরূত হলেন নাঁ। যেখানে ছিল তাব ছবি, সে-ছবি সেখানেই 
বইল। 

তথন লঙ তাড়িঞ্জ ভাতের বঙলাট। তিনি এগজিবিশনেব উদ্বোধন 
কবলেন। “আমাৰ ভাগ্যবশত লেছি তাডিজ আমাব অখা একখানা ছবি 
কিনলেন। ছবিটি হচ্ছে পর্বতক্গ্যা পারভী। ছৃধিখানি কফিনে তিনি 
একবার আ্টিস্টকে দেখতে চাইলেন |” 

লেডি ভাভিগ্কের এই কথা শুনে অনশীন্দ্রনাথ বললেন ধে, আর্টিস্ট 
অত্যন্ত ছেলেমান্ছষ, লে শিথাঁলদা স্টেশনেব কাছে ভ্যাবিসন বোডেব একটি 
হোটেলে থাকে, তাকে এখন এখানে নিয়ে আসাব অন্তবিদে আছে । কিন্তু 
ইংবেজ বমণী ছাড়বার পাজী নন। তিনি ভার গাডি পাঠিযে আনবার 
ব্যবস্থা কবতে বলে দিলেন। স্বতবাং এগজিবিশনেব একজন কর্মীকে পথ- 
প্রেদর্শকরূপে শিয়ে গাড়ি বওনা হল। 

হ্যারিসসন রোডে হোটেবের সামনে হগাৎ এস ঈ্াডাল লাটের 
গাডি। তক্ণ বয়সেন গ্রাম্যবালক ক্ষিজীন্ত্রনাথ হঠাৎ এই গাড়ির 

ভাবে চমকিত হলেন, পুলকিত তবার অবকাশ সম্ভবত পেলেন 
না। 

বললেন, “আমি পার্ক ট্্রখটের এগজিবিশনে এসে হাজির হলাম। 


৭৩ 


লেডি ভাডিগ্ত আমাব মাথায় হাত্ত দিনে শুভেচ্ছা জানালেন। পবদিন 
সকালেব কাগজে দেখি আমার নামে বড বড হৃথফে খুব সুখ্যাতি 
বেবিয়েছে । আব যায় কোথায, বাকি ছয়খানা ছবি সেইদিনই বিক্রি 
হযে গেল |” 

পর ব্সবেব এগজিবিশনে লেডি হাডিপ্র আবাব আসেন । ক্ষিতীন্বনাথেব 
আকা শবকুন্তলাৰ পতিগৃহে যাত্রা ছবিখাণা ক্রয় কবে নিযে যান। এব পর 
তাব তিন চাবখানা ছবি কেনেন লর্ড কাবম'ইকেল । লর্ড বোনাল্ডজে 
পাচ বছব বাংলাখ লাট ছিলেন, এই পাচ ব্ছবে তিনি ক্ষিতীপ্রনাথেব কুটি- 
বাইশ খানা ছবি কিনে না গেছেন । বল'লন, “লর্ড বৌনান্ডজে শ্রীচৈত্য্য 
ও বাধারুষ্খ পিময়₹ ছবি খুন পছন্দ কপন্তন | আমিও এই বকমেব ছনি 
আক্তাম বেশি । ভাই হ্িশি আঘাবই ছবি নিনেছেন আনকগ্তলি। 
ভিশি আমাক বৈষব আর্টস 7৮৮ চান ৪ খুব (সত কলাতন। 
এপ পন ইতলীব মপালিপীণ শা এানিবিশান ঞাস মামাৰ চাখখানা 
ছবি পিশে শি যা। অমাব আনন শনেক চি বিপশে চলে শেছে। 
ভাব সয। » সে ভিসেব সি পান। নেহা 

তোল হগশ নস্টকলের তা শান শিলৈতেন খাল শা কলেজের 
অধ্যক্ষ বপেশস্টান ালকাশাখ সেছিল্ঘন। টিন ইতি পেটিং ক্লাসে 
এসে অবনাঞ্জণাথাতা বপন গে, হিনি ক্ষিশীপ্্রনাথের পাচন্ছা খান। জেচ 
কবতে চাশ_এজনো বাপবটিতা বোঁজ ঢ ঘণট। কবে সিটি, দিতে ভবে। 
অবনীন্দ্রনাথ শানে বাজি হশ এপ ক্পন যে, শুধু গি শীন্তরনাথ কেন, অন্য 
কোনো বাঁলবেত্র লেট মধি টিন শিতে চান তাতেও অসবির্ধে হনে না । 
ধদেনস্টাইন তার উত্তরে বলেন ষেঃ অথা পোনো বালকের ম্বেট নেবার 
তাব ইচ্ছে নেই, ঠিন ক্ষিশীক্গনাথেবই নিতে চান, কেননা এই চেহাবার 
মধ্যে খ টি ইত্ডিমান ভাব বর্তমান আছে। 


৭৭ 


বললেন, “তিনি পাঁচ-ছষ দিনে আমাব পাঁচছয় খানা স্কেচ একে নেন? 
এবং আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে আমাব শ্রীনাধাব অভিসাব ছবিখাঁনা কিনে 
নিয়ে যান 1” 

আর্টস্কলেব ছাত্রজগীবন শেষ হল। ১১।১নং হ্যাবিলন রোডের 
ভিকটোরিযা! হোটেলে তাব দিন কেটে যাচ্ছে। এই হোটেলে তিনি 
সুদীর্ঘ ছাবিবশটি বছৰ অতিবাহিত কবেছেন। এই হোঁটেলেব মালিক 
কুঞ্তসিহাবী দ্ধ তীক্চে খুব স্েত কৰতেন। এই কাঁবণে হোটেলটিব প্রতি 
তাৰ মমত্ববোধ ছিল খুব বেশি। এখানে বসে তিনি অনেক ছবি 
এবেছেন। 

১৯১৮ নিংবা ১২১৯ সালে ল্ বোনীল্ডপ্ঞ ই্চিয়ান সোসাইটি অব 
ওব্াযণ্টাল ম্মার্টকে সমবার মা নান ভালো ফ্লাটে নিবে এসে সেণানে স্কুল 
খোলেন। আনন্দণাল নক্ক ও ইশলেননাথ নে প্রথঘ এখানে শিক্ষ£ 
হন। অল্প কিছুদিন পাতি নন্দকাধু চলে যান। ক্ষিতীন্মলাথবে সেই 
কাজে নিযন্ত বুনি অবশান্দন'থ ৭ গগাদন্রনাথ | বললেন, “এখানে 
গাটাঁ উনিশ বব প্রধানশিক্ষক বাপ কাত কটি । বোধ হয় 
১৯৩৯ ৭০ সাল পফ্্ু। নাখ। পাব ভশন্দ ৪ লালা যণাব মধ্যে 
গ্লুখে-দুশগ্ই দিন কেটেছে ।” 

এখানে থাকাব।লে মবশীন্দনাথেণ সঙ্গদয়তায় অনেক ছবি তিনি 
একেছেন ও নবছীপ ব্রজবাসীৰ পাচ কীর্তন গান শেখাৰ স্থবিধে 
পেয়েছেন। বললেন, “অবণীশ্দন খ আমাকে সর্বদাই বলতেন, ছেলেদের 
দশটা থেকে চাখটে পযন্ত অঙ্কন শেথানোধ জগোই যে ভোমাকে এখানে 
বেতন দেওমা হয়, ত। মনে কবে। না, আহ 1 তোমার উন্নতি দেখতে 
চাই । তীব নির্দেশমত আমি বো সাডে তিএটান সময় সোসাইটি 
থেকে ছুটি পেতাঁম বীর্তন-গান শেখাব জন্তে। তিনি আমাব এই 
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অন্রবাগের বিষয় জানতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার পদাবলী গান 
জনতেন।” 

সোসাইটিতে যখন হিনি কাযবত তখন ক্জাপানেব চিন সমালোচক 
ওকাকুবা এসেছিলেন । তিনি অনেকগুলি ছবিব মধ্য থেকে ক্ষিতীন্দনাথের 
শকুন্তলা ছবি দেখে খুব প্রশ"সা কবে যান এব বাঁতিপদ্ধতি সঙ্বন্ধে। শ্বামী 
শ্রদ্ধাণন্দ তাব গুঞকুল আশ্রমেব শিল্প শাখাব জগ্যে শিক্ষকৰপে ক্ষিতীন্দ্র- 
নাথকে নিয়ে যাবার জণ্ে অবনীন্দ্নাথেব কাছে এসেছিলেন। কিন্তু 
নানা কারণে সেখানে যাণা। হয়ে পাঠ নি। এর পবেব বছর শ্বামীজীর 
দেহাস্ত হয, আই গ্ুলকুলে যাবা কথা চাপা পডে খাষ। 

একবাব এব ঘণ্টার নেটিশে নেপালের বাক্ছা সোসাইটিতে আসেন। 
তার আগমনবাত। শুনে '্ম বনীন্দনাথ গগনেন্দনাথ অমবেন্দ্নাথ অধেন্দ্কুমার 
ও যশ্ীন্্রনাথ বন্থ আসেন। অবেন্দ্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষি শন্্নীথের 
ছবির উপবে যে বই লিখেছেন তাব মল'টে ক্ষিশীন্দ্নাথের এবটি 'আালোক- 
চিত্র আছে । স্ইে চবি নেপালেব বাজাব দেণ। ছিল, তাই তিনি এখানে 
এসে ক্ষিতান্দনাথকে চিনতে পারেন । বললেন, “তিনি আমাকে মহালক্্মী 
মহাকাণী ও মহাসবস্বতীৰ ছপি আকতে বলে গেলেন। তাব নিদেশ মত 
২৪।২৫ খান। ছপি তাকে এনক দিয়েছি” 

নেপালে ক্ষিশীন্্রনাথেব চিত্রের একটি ভালো সংগ্রহ মাছে, আব 
আছে বোত্াইতে বি এন টেলুয়াবি বালা নামে এক ভঙ্রলোকেব কাছে । 
আর কার কাছে ক ছবি আছে তা তিনি বলতে পাবেন না। অবশীন্্র- 
নাথ পাঁচ-ছয় খানা ও অধেক্্কুমাব গঙ্গোপাধ্যায় আট-দশ খানা ছবি 
নিষেছেন বলে তার মনে পডে। লাঠোব জাছুশালায় অনেক ছবি ছিল, 
কল্কাভাব জাছুঘবেও সম্ভব এবখান। আছে, এলাহাবাদ জাছুঘে আছে 
অনেকগুলি, কলকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের আশুতোষ মিউগ্জিমমে একখান! 
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আছে। বললেন, “বেশি ছবি বইল বশী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে। তাঁর! এখনো! 
আমাব ছবি কিন্ছেন। তাদের ইচ্ছে, আমাব আকা অন্তত এক শ খানা 
ছবি রাখবেন ।” 

কলকাতাব সোসাইটিব কাজ ছাডার পৰ এক বছব বাড়িতে বসে 
ছিলেন ক্ষিতীন্ত্রনাথ । ১৯৪২ সালে শ্রঅমবনাথ ঝা তাকে এলাহাবাদ 
বিশ্ববিষ্যালযে নিঘ্বে আসেন । বললেন, “এখানে বেশ সুখেই কাটাছে।" 

তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন ববীন্নাথেব উদ্দেশ্রে, তার ন্নেহ পেষে তিনি 
ধন্য হয়েছেন) ধন্য হযেছেন অবনীন্দনাথেব প্রীতি ম্বেহ ও শিক্ষা! পেয়ে। 
আজ এদের কথ| কেবলহ তার মনে ভয। জীবনে যদি এদেখ না 
পেতেন ত| হলে ঠাব জীবন কোন্‌ পথে গডিয়ে যেঠ "ন। বলা শক্ত । 

এবটু থোম বললেন, “একটা বথ'। মাঙ্গকাল ছবি আশার একটা 
পদ্ধতি বেব ভায়া দেখছি । এতি মান তথ চিণব্ছি।ব ভবিষ্যৎ বড 
'ন্বাবাঁখ | উউবোপের অ্কৰণ [বল ভ? আপে অন্ককবণ ডিনিসাণই 
খাবাপ। ইউবোপ কেব্ল প্রবি শকল কবে কাব হাপাৰ উঠেছে, তাই 
নতুন পাথব সন্ধান কণ্ছ। টিগু াবশীয় পদ্গতি তে। কেবল 
প্রেুতি শবল। কবেই লীগ ত৭ মা) এ পদতিতে বন্লাৰ আসব গ্রকাণ্ড। 
তবে বেন আমবা হউদেপেং দেখাদেখি নিজেদেব সবশাশ বখতে 
উদ্ভ5 »ব। আাপানি চিন ৪ টান। চিএ আব আগর মত নেই) ওই 
একই বাখণে। আমাদের দেন্বে তক্ণ শিরীদ্বে এ কথ। মনে বাথ 
দবকাব। তুলি ঘষে মা আকা যাবে, তা-ই যি আট হযে ছীডায় 
তাহলে তে৷ সবনাশ ।' 

কথাঢ1 সত্যি । ববীন্দ্রনাথের গগ্যকবিতা দেখ অনেক তথাকথিত 
কবি উৎসাহিত হযে গদ্ধপথে পা বাড়িয়ে কৰি হৃবাগ চেষ্টা করেছিলেন, 
আমরা দেখেছি । পছ্াছন্দে হাত না পাকলে দুবহতর গছ্ছন্দ বপ্ত যে হয়না 
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এ ইশ তাদের নেই। চিত্রশিল্প-ক্ষেত্রে এই ধরনের গন্ঠশিল্পীর আবির্ভাবও 
ঘটেছে। প্রকৃত শিল্পীকে তাই আক্ষেপ করে বলতে হয় 
ওরা তে! বোঝে না তুণি আব রং 
কী কঠিন বশ করা 
আমাদেব কাজ ওরা ভাবে মধবা। 
ঠিক এই আছ্েপ থেন শুলাম গিতীন্নাথের মুখে। শিলপপ্রাণ 
তিনি, তাই |শয্লের বিশাশ-পস্তাবনায় তিনি আভদ্িত। 
সেই আতঙ্ের ছোঁণচ যেন লেগে গেল গায়ে। ভাব কাছ থেকে 
বিদার নিম নেমে এলাম বাইক্কাবাগেণ রাস্তায়। শীতের রোদ ছঙিয়ে 
পড়েছে চাবদিকে। বাশার দার থেকে টাঙ্গ। ভাডা ঝরে এওন] হলাম 
ভ্রিধার। উদ্দেশে-- ত্রিঝোশমে। 











শ্রানালরতন ধর 


মাটি মান্ম। মাটি নিয়ে গব্ষণাই বেজ্ঞানিক নীলরতন ধরেব প্রধান কাজ। 
ডিনি মাটিকে পরীক্ষা কবে ববে মাটি থেকে সংগ্রহ ববেছেন সাব । মাটির 
ঘন্দে শিবিড আ। স্বী+তাব পকণ তিনি শিজে9 হয়ে ডঠেছেন মাটিব মান্য 

ধঙ্মানের এই লোহা-লঙ্কড আব ঠঁট-পাথবেব মস।রে এই বক্ম 
দ্ু-একএন মাটি মানুষ আছেন বলেই এখনে। সংসাবে কিছুটা না আছে। 

আঙণে আমাদেন সকণের ডিত ও মাটি ৬* গন অঙ্চে কিগ্ত গায়ে 
মাটি মাখতে আমাদের আভিা( ত্য হযতেো। বাধে । নাশবতন তব গা থেকে 
আভিজাত্যেব আবখণ ফেলে ধিখে মাটি নয়েহ মশগুল আছেন । খসায়নের 
ঘধ্যে ছিনি বসেন সন্ধান পেখেছেন বল। যাখ। তাত মাটিকেই কবেছেন 
তাব গবেষণব প্রধান শিষয়। 

'আচাষ প্রফুল্পচন্ত্রে তিশি ছাত্র। গর্ব কাছ থেকে তিশি কেবল 
ণসায়নেখ মগ গ্রহণ কবেন নি গুঞ্ব কাচ থে সাদাসিধে জীবন- 
ধাখণেব এখং গভীবভাবে মশনেব মন্ধও গ্রহণ কবোছন। তান এইবপ 
অনাডদ্বব জীবনধাপনের প্রণালা দেখে তাকে বলা হযেছে যে, ভিন 
হচ্ছেন 0 +010115৭৭1 910008 ৭০101011951 খস্ততপমে তাকে এখন 
সম্সযাপীহ যেন খলা যায। পোশাক আশাকে কোনো চাচি নেই) 
সবল ও সহজ প্রর্ৃতি, এবং সখচেবে যা বড কথা, আখুসচ্তেনতা 
নেই বিন্ুবিসর্গ। তিনি যে একজন বিখাভ বৈজ্ঞাশিত এ সংবাদ যেন 
তাব সম্পূর্ণ অদ্ানা। তাৰ শিবহ,কান প্রকৃতি দেণ্খশ এমানঈ মনে হয়। 
তাব গৃহ সব সমঘ অবারিতদ্বাব, যখন খুশ তাপ মম্মুখে গিষে উপস্থিত 
হতে বাধা নেই এতটুকু। 
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আচার্য প্রফ্ুলচন্ত্র রায়েব কৃতি ছাত্র তিনি। পোশাক-পরিচ্ছ সাধাবণ- 
গোছেব। ভাব গুরুদেব আচায বাষেব মত [19110 11510€ ও 012 


0011)100/ই তা আরশ । 
এলাহাবাদ শহবের এক প্রান্তে বেলী বোডের উপব ভর নীলরতন 


ধরের নিনম্ব বাড়ি। শহবেব কোলাহল থেকে মুক্ত এই জায়গাটি। 
শীলাধব ইনস্টিটিউট অখ সয়েল সাঞ্লে ভকঈটব ধবেখ বািব সংলগ্ন । 
ন্যাশনাল 'আ্যাকাছেষি অব সায়েন্সের নৃতন গৃহনির্যাণ ভচ্ছে শীলাধব 
ইন্সটিটিউটের সন্ত্যস্থ ভুমিথণে। উক্ত ভূমিণগ্ড দান কবেছেন ডক্টর 
নীলরঙ্ন | ২২শে দান্তযাবি ১৯৫২ আযবাঙেমিব নবগৃহেব ভিত্তিস্াপন 
কবেছেন উত্তপ্রধেশেৰ অন্যতম মথ্ী এক্টব শম্পর্ণানপ্দ । একাডেমির 
সম্পাপক উইৰ বামতুমাণ শাংসেনা বাকি কাষবিবধণীতে নীলবহন ধবকে 
বেজ্ঞানি $পিগেধ মাধা পন্নাসী বলে অভিভিত কবেছেন। 

শীলাধব ইনমটিটডঢ নশীপবঙানব গলেব্শাগান। ভাব মতা পত্রী 
নামাভমাবে এব শামব বণ ভাযছে | নাশবশন এই প্রত্গিনট এলাতাবাদ 
বিশবিষ্ঠ'ণযকে দান ববেছেন। ঠিনি এই শ্ুতিচানের আআগিবন ডিবেইব। 
উদ” গবেষশাগ।তো শালবতনখ পণ্চালনা॥ ভাবন্বসের বিভিন্ন প্রাঙ্য 
থেকে আগত গবেবব-হাএ কঝিবিম্ঘ* শব্ষেণায নিশুক্ত আছেন। 
গবেব্ণগণ লবঞাব “থেকে বৃ পান। পবীক্ষাগ উত্তীর্ণ গবেনকগণ 
ভি, িল ও ৬ এস-সি উপাধি লাভ কবেন। 

নীলবতন ধবেব বনস বর্তমানে একমটি বত্সব। এলাহাবান-প্রতাপগড 
বেললাউনে গল্গান্দীব উপব সেতু ডক্টথ ধবেন বাড়ি থেকে আডাই মাইল 
দুরে। প্রতি ববিবার বিকালবেলা তিশি উত্ত সেতুকে বেডাতে যান। 
তার বাড়ি থেকে মৃর সেশ্টণল কলেজও এক মাইলেব মত দূর । এই কলেজে 
প্রতিদিন সকালবেলা তিনি ক্লাশ নেন। সেখানেও তিনি পায়ে 


৮5 


হেঁটেই যাতায়াত কবেন। বললেন, “আমি প্রতিদিন পাচ মাইল পথ 
হাঁটি | 

গ্রীষ্মকালে নীলবতন ধব কিছু দিনের জন্য মুশৌবি উতকামণ্ড বা! অন্য 
কোনো শৈলাবাসে বেডাতে যান। মুশৌবিতে তীঁব নিজন্ব বাডি আছে 
বার্ণ,গঞ্জে। পিতাব নাম অন্ুসাবে এই বাড়িব নাম দিয়েছেন পপ্রসন্ন কুটিব? 

্রীস্টীয় ১৮৯২ সনেব ২ব| জানুাবিঃ ১২৯৮ বঙ্গাব্দেব ১৯শে পৌষ 
যশোহব শহবে শীলবতনেব জগ্ন হয়। বললেন, “আমাদের বাড়ি যশোহব 
জেলাব ঘে|লখার। গ্রামে । যশোহব শহ্‌বেই ববাবব আমাদেব বাস ছিল। 
আমার পিতা নাম শ্বগত প্রসন্নকুমাব ধস । তিনি যশোহবে উকিল 
ছিলেন। ১৯৩” সনে উন মৃত্যু হয়। আমর খবস তখন ছিল ৩৮ 
বসব । আমবা &য ভাই ও তিন বোন 1” 

তাখ প্রাথমিন শিক্ষ। যশোহন শহবেই সম্পন্ন হম। ১৯০৭ সালে 
খুশোহর জেলাস্কল থেকে প্রথম বিখগে উচ্চস্বাণ অধিকার ববে এ্টান্ন 
পবীক্ষায় উতীর্ণ হন 9 প্রেনছশ্পি বিভাগেব পনব ঢাবা। বুত্তি পান। 
তাব পব খিনি কলবাতাষ 1বপন বলেছে প্রবেশ কবেন। বিপন কলেজে 
হববেন্্রনাথ বন্দ্যাপাধা মের কাছে হইবেন ও বাষেশ্রনব ত্রিবেধী ও 
গঙ্গাধব মুখোপাধ্যাঘের বে বিজ্ঞান অধাদন কণেন। ১৯৯ সাণে তিনি 
প্রথম ধিভাগে উচ্চস্থান অধিবাৰ কবে বিজ্ঞানে ইটাপমিচিয়েচ পাশ ববেন 
ও কাউ টাক। পৃত্তি পান। এা পৰাব এসপি ও এম এস-সি পড্েন 
প্রেসিডেন্নি কলেদে। বি এস-সি অধ্য.নফালে এলাহাবাদ বিশ্ববি্ঠালাধব 
বঙুশান ভাঠস ৮যান্সেনাধ আমানবতবণ বৃন্দো। পম ৪ কুন কলে জব 
ভূতপূর প্রিন্সিপাল শ জ"ওগ্রমোহন সেন নীণ লনা সতীর্থ হিলেন। ডক্টর 
মেঘনাণ সাঙা, সাবু ছু নচন্্র ঘেস ও ভু জ্ঞানেন্্নাথ মুখেপাধ্যাখও 
এ সময প্রেসিছেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কবতেন। এঁঝ। নীল্বতনেব দুই 
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ক্লাস নীচে পডতেন। এরা সকলে একসঙ্গে হিন্দু হস্টেলে থাঁকতেন। 
তখন তাদের মধ্যে সহদয়তা জনো ৷ সে সম্পক এখনে। অটুট আছে। 

১৯১১ লালে নীলবতন পএথমখ্রেণীত প্রথম স্থান অর্ধিকার কর অনার্স 
সহ বি. এস-সি. পণীক্ষা্ম উত্তীণ ₹ন ও মাসিক বত্রিশ টক] বৃত্তি পান। 
১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করণে তিনি এম এস সি. 
ডিগ্রি লাভ কবেন। পদার্থ রসায়নে (171 ঘগাশে॥ 00191001875) তিনি 
গবেষণামূলক প্রবপ্ধ লিখে কৃনিত প্রদ্শন কবেন। সে কির এম. এ. ও 
এম. এস-সি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ সবল ছাত্রেণ মধ্যে প্রথম স্থান অধিকাৰ করায় 
নীলরতন দশটি স্বর্ণপদক পাচ শত টাক| নগদ পুবস্কার পান। এম. এস-সি. 
ডিগ্রি লাভের পবও ওীব ধর ছুই বসব প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা করেন। 
শেষ চর বসব তিনি আচায গ্রফুল»গ্র বাথেব সঙ্গে তাব বাসাম থাকতেন। 

১৯১৩ সানে ভিনি কলকাও। বিশ্ববিদ্য'লধে পদার্থ বসাধনেপ অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। এই বছর থেকেই তিনি কলিকাতা ও ভাবতেব অন্থান্য 
বিশ্ববিগ্ালয়ের ইপ্ঠ'বমিডিয়েট, বি এম-সি, এম, এসসি, পি. এইচ-ডি,, 
ডি. এস-সি. এবং পি আব. এস. পণীক্ষায় বসার়ন শান্ত্রেব পরীক্ষক হন। 

১৯১৪ স।লে তিনি শষ শত টাগর গ্রীঞ্থ মেমোরিয়াল প্রাইজ। 
ইলিযট প্রাইজ এবং এশিয়'টিক সোস'হটি অপ খেঙ্গলেব পদক লাভ ববেন। 

১৯১৫ সালে ভাপত সবচাবের কাছ থেকে মাসিক তিন শত টাক] বৃত্তি 
পেয়ে তিনি পণ ও ফ্রান্সে চাব বহসব অধ্যয়ন কণতে নান । 

১৯১৭ সালে লঞ্চন বিশপিগ্ঠালয থেকে পাণর্থ বসাধনে নীলরতন 
ডি, এম সি. উপাধি পান। 

প্যাপিস দিখব্থালয় হোনো। বিদেশীকে পদার্থ রসায়নে স্টেট 
ডক্টব অন সায়াখা উপাধি সঃপাচপ “ধন পা। শীলবতন ১৯১৭ সালে 
উদ্ত উপাধি প|ভ করে ভাবভবাসীন মুখোজ্জল কবেন। 
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১৯১৯ সালে ডক্টর ধব লগ্ুনের এফ. আব. আই. পি. হন। তিনি লগ্তনের 
কেমিক্কাল সোসাইটিব ফেলো। ভাবতবর্েব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব 
সাযান্স, গ্ভাশনাল আযাকাডেমি অব সাধান্স এবং হপ্ডিযন কেমিঞাল 
সোনাইটিব গোাপত্রন থেকেই নীলরতন উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ফেলো । 

নীলরতনই প্রথম এবং একমাত্র ভাঁবতীয বাসায়নিক, মিনি লগ্ুনেৰ 
বোর্ড অব এডুকেশনেব বিশেষ সুপাবিশে ইপ্টিযান এডুকেশন সাভিন পান। 
১৯১৯ সালেব মে মাসে তিনি এই পদ লাভ কবেন। ভিনি ভেবেছিলেন, 
এঁকে বাংলা দেশেই প্রেসিডেশ্ি না অন্ত কোনো কলেজে কাজ দেওয়া 
হবে। কিন্তু তাকে পাঠান হল এলাহাবাদে । 

১৯১৯এব জুলাই মাসে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মুব 
সেণ্ণাল কলেছে পদার্থ বসায়নেব অধ্যাপক নিযুক হন। এ বসব থেকে 
তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয্নও পদার্থ বসায়নশাস্ত্রের অবৈতনিক 
অধ্যাপক। 

গত কুডি বসব যাবৎ নীলবতন এলাহানাদ বিশ্ববিষ্ালয়েব বসায়নশাস্ত্রে 
প্রধান অধ্যাপকেব কাজ কবছেন। প্রায় চাঁব ব্খসব তিনি এই বিশ্ব 
বিষ্যালয়েব চীন অব. দি ফ্যাকান্টি অব সাধান্ন ছিলন। 

বহু বেসনকাবী প্রতিষ্ঠান ও সবকাব দর্ভৃক গঠিত কমিটিব সাশ্যাৰপে 
প1জ পবেছেন শীলপতন। 

তিনি ১৯৩৫-৩৭ সালে খাশনাল আকফাডেমি অণ সাধঘান্দো সভ!পতি 
ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে উত্তম বৈজ্ঞানি গবেমণাব গন্য উল্ত 
গ্যাবাডেমি থেৰে হ্বর্ণপপক পান। 

তিনি উত্তনপ্রদেশের শিক্ষীবিভাগে আযা মিম্ট্যাপ্ট । ৬বেকুণ (১৯৩৮৯), 
ডেপুটি ভিবেইীব (১৯৩৯-৪৪ ডিখে্ৰ ২৯১৪), ডেপুণ্ট ডিনেক্টব 
(,৯১৪-৪৬) হিসাবেও কাজ করেছেন। উত্তবপ্রদেশেব শিক্ষাবিভাগ 
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থেকে অবসব গ্রহণ কবে আবাব তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ে যোগদান 
কবেন ১৪৪৬ সালেব আগস্ট মাসে। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয় ছাড়াও লগুন প্যাবিম এডিনবার্গ 
কেছ্িজ আপসালা জুরিক ও অয়াজেনিনজেন (হলাও) প্রভৃতি ইউবোপীয় 
বিশ্ববিদ্যালয কর্ড ক আহৃত হয়ে বসাঘন ও কৃষিব্ষয়ক তাব আবিষাব সম্পর্কে 
উক্ত বিশ্ববিগ্ালয়সমূহে বহু বতৃততা দিয়েছেন তিনি। ১৯২৬ ১৯৩১ 
১৯৩৭ ও ১৯৫১ এই পঁচিশ বছর ধবে তিনি এই ব্ভৃতাগুলি দিয়েছেন । 
এই কাছেব আৰ শেষ নেই যেন, তাই তিনি আবাব চলেছেন ইউবোঁপ 
অভিমুখে । বঙ্গেব বাহিবে বাঙাণি তিনি। মোট সাতবার তাকে ইউবোপ 
যেতে হয়েছে । 

শিজ্জানেব প্রতি প্রবণতার হেতু সম্পরকে ডক্টব ধব বলেন, বাপ্যকালে 
তিনি গবেষণ|মূলক ভিনিসই পডতে ভালপামতেন। বিপন বলেজে পডবাব 
সময়ই ভিন বিজ্ঞানে প্রতি বিশেখভ'বে আৰ্ষ্ট হন। বললেন, “বৈজ্ঞানিকেব 
চাই বুখি সততা] পবিশ্রম ও কর্মশক্তি। ছাঙজাবনে আমি এই গুণাবলীব 
অর্ধিকাবী হবা জগ চেষ্ট। ববেচি। আব কিছু না” 

একটু থেমে আপা বললেন, “বিজ্ঞানে সেবা, মানিষেব উপকাব কণ! 
ও সর্বসাধাবণেব মধ্যে খিজ্ঞান প্রচার কবাই বৈজানিকেব ধর্ম।” 

বাকবিকই নীলবঙন বিজ্ঞানেৰ পগাব কবেছেণ খুবই | তীাপাছ ফিল. 
ওডি এদ সি. উপাধিধ|নী বহু গবেমছাত্র আছেন। তাবা বিভিন্ন 
বিশ্ববিগ্ঠাণথ ৭ সববাবী কাণে উদ্যপদে অধিষ্ঠিত। 

শীলবতন ট্টাব আর্িত বহ হথ শিক্ছ। ও জনহিঙকব প্রতিষ্ঠানে 
দান বনে দেশবাসী অঙ্গ অভন কবেছেন । 

শীলাধণ বিসাচ ইনমটিটিউটে বিসাচ ফেলোশিপ শগাটব জন্য গতি মাসে 
তথ মাচিনাব সকণ ট|ক। ও ফণ্ডেব টাকা এলাহাঁবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে দান 
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করেছেন। সাত বৎসর এই হারে দান করবেন। দানের অঙ্ক সাত 
বৎসর পবে এক লক্ষ টাকার উপব উঠবে । শ্রীলাধব গবেষণাগাবটি 
তাঁরই অর্থে দেড লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিমিত হয়েছে । এই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই 
তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দাশ কবেছেন। 

এ ছাড। আবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তিনি দান কবেছেন। যথা 
ইপ্ডিযাৰ কেমিক্যাল সোসাইটি, ক্লবাত। বিশ্ববিষ্ভালয-_ সার্‌ প্রফুলচন্ত্ 
বায়-অধা।পক পদেব জগ, চিন্তবগ্ন সেব।-সদন, ন্যাশনাল আকাডেমি 
অব সাযাম্স, যশোহবে মাইকেল মধুক্দ্ন দত কলেজ। এইসব প্রতিষ্ঠানে 
তাব মোট দানের পপিমাণ সামান্য নয। 

এই বদাগ্তা ছাডা9 আন্মীয়ম্বজনদেক শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠটাৰ জন্তও 
অনেক অর্থ ব্য কৰবেছেন তিনি । সে এক দীঘ তালিক1। 

এশটো-বসাধন, কলদেড-বসামন এ কুমি-বসাথ্ন শাস্ত্রে নীলবতনকে একজন 
অথবিটি বলে গণ্য কবা হয়। 

আচাম প্র্রকুল্লচন্ত্র রায় তাব 'আস্মজীবনীতে ও সার্‌ শান্ছিম্বব্প 
ভাটনগব ভাবতীয় বিজ্ঞান বংগ্রেসেব সভাপতিঝপে তাৰ ভাষণে বলেছেন 
যে, ডক্টৰ নীলধতন ধরই ভাবতবর্ষে বিসিকো কেমিক্যাল গবেষণার 
প্রবর্তক | তিনি ভাবতবর্ষেব অগ্যান্থ বধোজ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্ট বাসার়নিকগণেব 
অনেক পৃবে ইগ্ডমান কেম্রিক্যাল মোসাইটি ও ভাবতীধ বিজ্ঞানবংগ্রেসের 
বসায়নশাখাব সভাপতিত্ব ৰবেন যথাক্রমে ১৯৩২-৩৪ ও ১৯২২ সালে। 

খাছ কৃষি ও নাইট্রোজেন সম্পর্কে নীলবতন অনেক গবেষণ| কবেছেন। 
বসাযনশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ দেবা ভশ্বা যে আন্তর্তিক দক্ষ কমিটি 
আছে, নাইট্রোজেন সম্পর্কে তা আবিষ্ষাবগুলিব প্রতি তার কতিপয় 
সদন্তেব দুষ্ট নাকি আকৃষ্ট হয়েছে; ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে ডক্টর 
ধবও উক্ত কমিটিব সন্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বোমে যে আগ্তর্জীতিক 


৮৫ 


সাব-সম্মেলন অন্তঠিত হয় নীলরতন তার কাকী সমিতিব আন্ত ছিলেন। 
১৯৩৭ থেকে তিনি বাঙ্গালাবেব সাধান্দ ইনস্টিটিউটে গবনিং 
কাউন্সিলের সাশ্য | 


ভাবতথাপীর খাগ্েব মান অত্যন্ত নিশ। এই সম্পর্কে নীলরতনের 
অভিমত হচ্ছে-_“গ্াষ দ্বিশতাধিক বৎ্সবব্যাগী পরাধীনতাব নাগপাশে পিষ্ট 
জঙখিত ভাবতবাপী আজ আবাব স্বাধীন হয়েছে । কিন্তু কষ্টাজিত এই 
স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রা উপাভাগ করতে হলে চাই শক্তি, পূর্ণ স্বাস্থা, 
আদম্য বীঘ। এব জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন আপামব দেশবাসীব জন্যে স্ুলভে 
উত্তম ও পুষ্টিকব খাদ্য ও আহাধেব ব্যবস্থ।। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফবাসী 
চিন্তানাবক এ ব্রিণা সাবান (১৭৫৫ -১৮২৬) উল্কি ম্মবণ কবে 
আমবাও বগািত পাবি] 00 ছ1)4) 5009৮] চে] ৮] ড0 
196 00. যে থা] 0০9612% 0117৮700106 36116 04 017 11৭ 010৮1” 

আহা কেধলমাত্র চাণ ব্যব্ভাব সম্পর্ষে নালবহণ বালন, গালে 
আবশ্বা টয় আমিনা থাবান দন চাল খেলে বুদ্ধিবৃত্ত ভম্তো। বাভতে 
পাব ৩বে দোহন পষ্টি ও শক্তিৰ শুন গম খাওয়া পযোজন এবং 
সেইজন্য অবেক চাল ও আর্ধক গম খা পরা গ্রবু্ । ভাববর্সে বাশীপীবা 
(নেহক, স পল কুগুক, কাটুজবা সন বাশ্মীবী পণ্ডিত) সাধাবণ5 অর্ধেক 
চাল ও আর্ঁণ গম শোম থাবেন। খেই রম গা্ধীজীব (দশবাসীব।, 
অথাৎ গুঙগবাটা |, অথবা নি বকেব দেশবালাবা, অর্থাৎ মহাবাস্থায়্া, আধক 
গম এব আর্ধন্ধ চাল আহাব কবে থাকেন । হয়াতে। এই কারণেই ধমানে 
ভাবতবধে এব বমঈীবান শষস্তান আধকাণ কৰে আছেন। বাণ্লা আসাম 
উদ্িধা। ক্ন্জ তামিলনাদ মালয়ালম এ্রভতি প্রদেশের অধিধাসীবা। কেবলমাত্র 
চাল খোয থাকেন। গম ব্যবহাব এব অনিচ্ছুক। যখন দেশে লোক- 
সংখ্যা কম ছিল, থাগ্চন্রব্য প্রচুব পাওয়া যেও এবং দেশ শশ্যন্ামল। ছিল, 
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তখন বাংলা ও আসামে মাছ ও ছুধেব প্রাচুর্য ছিল। তখন গম থেকে 
প্রোটিন ও খাচ্ঘপ্রাণ না গ্রহণ করেও মাছ ছুধ তবকাবি থেক্ষেই এইসব 
আবশ্যকীয় পদার্থ পাওয়া যেত। অন্ধ্র তামিলনাদ ও মালযালমেব অন্রাহ্মণবা 
সমুদ্রঙ্গাত মাছ খেতেন এবং এখনও থেয়ে থাঁকন। অন্ধ, ও তামিলনাদের 
্রার্মণব| ঘি দুধ দে এব" ভ'ল প্রচ্ব পধিমাণে খেতেন এবং সেইজন্য চাল 
থেলেও তাদেব শ্বাস্থযহানি হত না। আঙ্গকাল সকল খাছাদ্রব্যেব দাম 
বেছেছে প্রা চাবগুণ, অনেক সমন ছুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুধ দৈ ঘি ছানা ইত্যাদি 
খাণ্াই অনেকেব পক্ষে অসন্ভব। এইজনা এখন খাগ্ভসমগ্তাটি বৈজ্ঞানিক 
দৃহিতে দেএতে হবে। এবং আমূল খাগ্যস-্কাবে মন্ত্রনান হতে হবে। 
মুখবোচক বা! পুকুসান্কমে এতদিন মা খা ওয়। হয়েছে, তা খেলেই ১লবে না। 
বাালি আসামী ও শশগগি যাব এতদিন তাত খেয়েই নেচেছেন তাদের 
গুজপাগী ম'বাগী কাশ্মীবী পগিতদেখ মত অধেক চাল ও অর্ধেক গম 


খেতে হবে।” 
খাদ্য বুনি ৭ নইটাজেন এই টিগুলি নি়্ই তা গাবণণ।। তাৰ 


কৃষি 9 শইাইজেন সপ্স্ত আবিষ 1ঞুলি পিদেশে খুব সমাদু * ভযেছে। 
গ্‌৮শ বণ ধা এই গন্বথ্ণ|ধ তিন বত গাদন তাল মাত শ্য তব থাব। 
বর্ষণের লে হমি। উনবতা নষ্ট হয। হউাবাপে এইজগে এখন ছ্্যাইবেৰ 
ব্যবহাধ কমে যাণ্চ। 

১৯০৭ সাল শালবতণ শাগ্তশাতিক কৃণি-ক গ্রেসেব সদন্তা নির্বাচিত হন । 

পাটনা কলণ1ঠ| মাঞ। নাগণু। শ।শউ আলিগচ মহীশৃব মাছি 
বোশ্বতি “ভা [দবখাঁদ লাভোন কাণ ভ্রিবাহ্কুণ ইত্যাদি বিশ্ববিগালয়েণ তিশি 
বিশেম লেবচাবার-কপ বঞ্তও| দিঘেছেন | 

তাব জীবণ কেণল জ্ঞানে ৪ পিজ্ঞানে ছডিত নগ্ন । ভাই তিনি নিজেকে 
কেবল গবেমণাগাবেব কৃত্রিষ আলোব মধ্যেই আবদ্ধ বাখেশ শি ॥ তাৰ 
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জীবন মাটি দিয়ে ও মানুষ দিয়ে মাখা । তাই মাটিব প্রতি ভাব টান 
এবং মান্তষেব প্রতি তা আকর্ষণ। মানুষের ছুঃখে তাই তিনি ছুংখিত। 
এইজন্যই তিনি অু্পণ হাতে ঠাৰ অজিত অর্থ দান করতে পেবেছেন। এবং 
এইজগই বৈজ্ঞানিক নীলবতণকে 'গা। দে পয়া যায় মাটিব মাঠষ বলে। 


রাচত গঙ্থাবণী 
'আমারেব খাগ্ঠ 
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শ্রীমেঘনাদ সাহ। 


নীরবে মহাঘজ্ঞ চলেছে । জানের যেমন শেন নেই, বিজ্ঞানের 
আকাঙ্ষারও তেমনি শেষ নেই। পৃথিবীব মাটি পবিত্যাগ ক'রে পৃথিবীব 
মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা কবে বিজ্ঞান এখন গ্রহান্তবে যাবাব জন্যে হাত 
বাড়িয়েছে । টাদকে ধবে এনে দেবাব কথাটা এব আগে ছিল অলীক কল্পন! 
মাত্র, কণনাব হাত থেকে সে-থাট| এখন কেডে নিয়াছ বিজ্ঞান। সে 
বলছে, ঠাদকে ধবে এনে কাছ কি, এবাব চল, দল বেধে টাদেব দেশে মাই ।। 
আমাদেব মত বামনাদব সাব উদ্বান হয়ে দীডল্ম থাকতে হবে না, 
গযিষ্বামাপভা শ্তাতাম্‌ বলে সং শাচে স কুচিত৪ আব হাত হাব না। আমরা 
ছিণাম লিলিপুট, এবাণ হব বোধ হয় ব্রবঙি গাগ। বল্পনা আব পল্পনাৰ 
বাজ্যেই বাথ! থাকবে না বিজ্ঞান আঁক টেনে নেবে নাক্গব ছিন্মায়। হত 
বাছিয়ে টাদ ধবব 'আমনা। বিজ্ঞানেণ হচ্ছেটা এই বকমই লন। | 

ণলকাঁতাব বিজ্ঞান-কলেজেব হববৃহৎ দাল'নেন নিভিত গবেষণা কক্ষে বসে 
সাধকেবা এইসবেনই মডযন্্ কণছেন। 

৭ই দাগ্রধাবি ১৯৫৩, ২৩ পৌম ১৩৫৯। দুপুল] ধীবে ধীবে বিজ্ঞান- 
কলেজেব ভিতরে প্রবেশ করলাম। এই বড খাডি, এবই অান্তবে কত 
বকমেব গবেদণ। চলেছে । শিদ্ক এন্টুকু সাদ নেই, এতটুকু শব পযন্ত 
নেই। সাধনাব ধাবাই বুঝি এমনি এমনি খবহীন স্বত। 

আগে বিজ্ঞান আমার্দেব বলেছে বে, অণুই ক্ষৃত্রতম ) ভাব পব শুনলাম 
তাব চেয়েও ক্ষুত্র পবমাণুর নম। আবাব জান। “গছে, এহ পবমাণুকেও 
নাকি ভাঁডা যায়, ভেঙে ভেঙে হর ইলেক্ট্রন প্রোটন ইত্যাদি বিজ্ঞান 
গব্যেণ কবে চলেছে, আজ বিজ্ঞান খলেছে পবমাথুন অভ্যন্তবে আছে 
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একটি শাঁস, সেই শাসের চাবপাশে ঘ্ববে বেডাচ্ছে অণুব ক্ষুদে হুদে 
ভগ্রাংশবা!। সুধেব চাবদিকে যেমন গ্রহ-নক্ষত্র পাক্* খাচ্ছে অনেকটা 
সেইভাবে । পদার্থবিজ্ঞানেব এট! নতুন উদ্ভাবনা। এব জন্যে বিজ্ঞান- 
কলেজে নতুন গবেষ্ণাগাব প্রতিষ্ঠিত হযেছে । -নিউল্লিয়াব ফিজিল্স। 

এই গবেষণাগাবেব পরিচালক হচ্ছেন ডক্টুণ মেঘনাদ সাহা । দোতলার 
'ঘবে ছাত্র-পবিবেটিত হয়ে ছিলেন । টেবিলে ত্্পাকাব বই। আমাব সঙ্গে 
দেখ! হবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাই তিনি এবাব আমাব সঙ্গে কথা বলার 
জন্যে তৈত্রি হলেন। পুথিবী-জোডা এব নাম, পুথ্বীব বৈজ্ঞানিক মহলে 
এব জন্যে সম্মানেৰ আসন নির্ধাবিত হয়ে আছে, আইনস্টাইনের ন্যাষ 
বৈজ্ঞানিক বলেছেন) 1), ই, 90001 1৮৭ টাচ 910 10011001000 
।) 170 11010 50101001106 50117 1 

বিন্তুএত সহজ ও সাধাৰণ মান্য বলে একে ঠেকল যে, মনে হল 
নিজেব জ্ঞান ও গবিম1 সঙ্গন্ধে ইনি যেন পবন উপসীন। 

পরধবালাষ এব বাটি | দেশগব ভরাদ। এখনে তাব লিততব সঙ্গে জডিয়ে 
আছে। অন্ধ" ভাবে তিনি ভার শ্বপ্দশঘ ভাষায় পিজেন জীবনকথা খলতে 
লাগলেন। 

খ্বীষ্টীয় ১৮৯৩ (বঙ্গাক ১৩০০) 91ক1 জেলাব সে্ডালতী গ্রযে তিনি 
জশ্গুহণ 1দেন। পিশা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামাগ্ধ ব্যবস। কবতেন। 
মাডাব নাম ভৃত্পেশ্ববী । বিখাউ এবটি সংসাধ-পালনেব ভাব ছিল তার 
পিতা উপব, কিন্তু তাব আর ছিপ সাশান্ত। এই কারণে অনটনে মধ্যে 
মান্ষ হতে হয়েছে মেঘনাদকে | খৈশবের লেখা পড়। শিক্ষা! করতে হথেছে 
তাই খুবই অগ্রবিধেব মধ্যে । 

ত্যাদেৰ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্ভালয ছাড়া অন্থা কোনো স্কুল ছিল না। 
সেইজন্যে তাদের গ্রাম থেকে মাইল সাতেক দৃবের শিমুলিয়া গ্রামের মধা- 
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ইংরেজি স্কুলে তাঁকে পাঠ করতে হয়। কিন্তু পিতার সংসারের অবস্থা এমন 
নয় যে অন্য কোথাও ছেলেকে খরচ দিয়ে বেখে পড়াতে পারেন । শিমুলিযায় 
গিয়ে মেঘনাথ একটি আশ্রয় পেলেন । ডাক্তার অনস্তকুমার দাস তার বাড়িতে 
মেঘনাদকে বিনা-খরচে থাকার ও খাওযার স্থযোগ দিলেন। এখান থেকে 
পড়াশুনা ক'রে মধ্য-ইংরেজি পবীক্ষায় মেঘনাদ ঢাকাবিভাগেব মধ্যে প্রথম- 
স্থান অধিকার করলেন। 

এব পর, ১৯০৫ সালে, ঢাকায় এনে কলেঙ্জিয়েট স্কুলে ভি হলেন । 

পর বৎসর স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। মেঘনাদ তখন অষ্টম শ্রেণীর 
ছাঁ। প্রতিবাদ-সভাষ যোগদানেব অভিযোগে কলেজিয়েট স্কুলেব ছাত্রদের 
পাইকারি হারে স্কুল থেকে বিভাডিত কৰা আবস্ত হল। তিনি গিয়ে ভতি 
হলেন গকার জনিলি স্কলে। এখানে ধিন| মাইনেষ পড়ার হযোগ পেয়ে 
এবং তাব সঙ্গে বৃত্তি লাভ করে তাঁব পদাশ্তনা করার অনেকট। সুবিধে হল। 
এইসব স্থৃবিধে না পেলে লেখাপডাব 'মাবো বাধা হত, পেননা, তার পিতা 
তাকে কোনো খরচই দিতে পাবতেন না) এই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট 
মিশনের বাইবেল কাসেও যোগ দেন | তিনি তখন স্কুলের ছাত্র, মিশনের 
পবীক্ষা বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদে্এ হাবিষে ছিয়ে তিনি বা'লার ঘধো প্রথম 
স্থান অধিকাঁথ কবলেন। এত নগদ 'একশত টাকা পুবস্কাব পেলেন, এই 
টাকা পেষে তাব অনেক সাচাষ্য হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এনটাব্স পাশ 
কবেন_পূর্ববালা4 ছাএদেখ মধো প্রথম হমে। ইংবেছি বাংলা ও সংস্কত 
'এবং অস্কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রদেব মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন । 

বললেন, "আমার স্থাোলেৰ শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাক প্রবোধচন্ সেনগুঞ 
(পরে ইনি কলকাতায় ধেখুন কলেজে যোগ ধেন), সতীশচন্ত্র মুখাজি, 

স্বৃতের মহাপণ্তিত রজনীকান্ত আমিন ও অধ্যক্ষ মথুবমোহন চক্তররবর্তীব নামই 

আজ বেশি করে মনে পড়ছে |” 
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স্কুল থেকে বেরিয়ে টাকা কলেজে আই এম সি পডেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পবীক্ষা্ তৃতীয় স্থান অধিবাব বেন কটে, বিজ্ত ফোর্থ সাবজেক্টের নর 
বাদ দিলে তিনিই পান প্রথম স্থান। তিনি অতিবিক্ত বিষয় হিসেবে 
জার্মান ভাষা নিয়েছিলেন, বিস্তু তাকে এ ভাষা শেখাবেন, এমন কাউকে 
তিনি পান না, শেষের দিকে অবশ্য অধ্যাপক ডক্টব নগেন্দ্রনাথ গু তাকে 
কিছুদিন পডান। এই কাবণে তিনি ছার্যানে খুব কম নম্বর পান এবং এবই 
ফলে আই এস-সিতে অন্থান্য বিষয ধিলিখে প্রথম হলেও তীকে তৃতীষ স্থান 
লাভ কন্তে হয়। বল'্লন, প্শকা কালঙ্গেব প্রিন্সিপাল ডবলিউ জে 
আর্চগোল্ড আমাদব ইংবেজি পড়'”তন, কব ওাটসন পড়াতেন কেমিস্ট্রী |” 

এব পর মেঘনাঁদ এলেন ক্পকাহায। এগন থেকে ১৯১৩ সালে গণিত্বে 
অনার্স সহ প্রথম শেণীনে ছিতীয় স্বান লাভ কবে তিনি বি এসসি পাশ 
কবেন। এখানে ধাব| শাব অধা।পক ছিলন তআাদেব মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা স'ৰ্‌ জগদীশন্দ্র ব্ত। 

১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণী” তিনি দ্বিতীয় হয়ে 
এম. এস-সি পাশ কবেন। 

“আমার অন্তবঙগদেব মাধ্য প্রথমেই ডক্টুব নীলবতন ধবেব নাম মনে 
পচছে ইনি আমাৰ চো দু ববেব সিনিয়ব ছিলেন । আব আমাৰ 
সহপাঠীদে মধ্ধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অধ্যাপক সাত্যন্্রনাথ বস্ত, দক্টব 
জ্ঞান্চন্্র ঘোষ। ভে এন মুখাস্সি ও নিখিল গন সেন।” 

তাদের £ই ব্যাচ প্রথ্যাত ক্ষলাব ভিসেবে গণ্য হয়েছেন । এদেব মধ্যে 
চাখ জনই প্িগন বং গ্রসেব সাপাবণ সভাপতিব পদ অলংকৃত কবেছেন্‌-__ 
মেঘনাদ সাভা (১৯৩৭), জ্ঞানচপ্র ঘোষ (১৯৩৭), সত্যেন্ছনাথ বসু (১৯৭৪) 
তে এন. মুখাজি (৯৫5)। 

তাৰ ছা £জীবানধ কথ! সাঙ্গ কবে সেই প্রসঙ্েই তিনি উল্লেখ কবলেন 
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বাধা যতীনেব কথ। | তীর বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রবীবন শেষ হল, এই সময় 
ঘিনি বিষম সংকট ও অনিশ্চঘতার মধ্যে পঙলেন । বিপ্লবী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
১ পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল এই কথ। পুলিশের 
কানে যায়, এই জন্যে তিনি ফাইনান্স পবীক্ষা দেওয়ার অনুমতি 
পাণ না। 

বললেন, “আমবা ১১০নং কলেজ স্রীটেব একট! মেসে তথন থাঁকি । 
বাঘ। যতীন প্রায়ই সেখানে আসতেন। তার পরনে সব সময় থাকত সাহেবী 
পোশাক । তিনি আমাকে সব সময় বলতেন বিজ্ঞান নিযে লেগে থাকতে, 
বিপ্নব-অন্দোলনে যোগ না দিতে । একদিনেৰ কথা আজ মনে পডে। 
বাঘ! যত্তীন আমাদের মেস থেকে খাওয়।-দাওযা সেবে ভাব আহেখাটোলাব 
আড্ডায় বওশা হয়ে গেলেন। সেখানে গিষে পডাব জন্তে সঙ্গে নিয়ে গেলেন 
একট! বই। একজন পুলিশ-গফিলাব (তাব নাম কি-যেন ভালবাব) 
বাঘ! মতীনকে অনুসবণ কবেন। যতীন তা টেব পান। আহ্ররৌটোলায় 
গিয়ে যতীন তাকে গুলী কবে গাঢাকা দেন। পুপিশগফিসাব মারা যাপ 
ন। ঠিনি যতীনেৰ নাম বলে দেন। বাঘ। যঙ্ান পলাতক হয়ে উড়িয্যায় 
যান। এদিকে আমবা পড়ি সংকটে | বে বইটা তিনি নিয়ে গিষেছিলেন, 
তাতে নাম লেখা ছিল-- জ্ঞান থে কে এই জাশ ঘোষ, পুপিশ তা 
হণিশ করতে পাবে শা, কিন্ত এখবব শুনে আমব। ভযে-ভ্যে দিন কাটাই । 
শেষ পযন্ত জ্ঞান ঘে।ন যে কে, পুণিশ তা! বুনাতে পাবে শি, তান হলে 
আমাদেব৭ বেঠাই ছিল না” 

একটু থেমে বললেন, “লোকে শেখ শান নাম করে, যবীন ভোজালি 
নিয়ে বাঘ মাধতেশ। ভাব মানা ডইব হেমন্ত র ১টে।পাধ্যায় বেশ 
সর্বাধিকাবীন আন্তব্দ বন্ধু ছিলেন। কুষ্টিয়ায় এই মামাব বাছে যতীন 
একবাৰ গিয়েছিলেন। সেখানে এক বাঘেব সঙ্গে যতীনেব সাংঘাতিক লডাই 
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হয। বাঘের মন্ত থাবার পাগ ছিল যতীনেব উরুতে । সেই থেকেই তার 
শাম হল বাঘা বাঘ! যতীন 1” | 
এদেব সঙ্গে ঘশিটতা ছিল ব'লে কান্নান্ম পরীক্ষণ দেওয়াব অন্ঠমতি 
পেলেন না মেঘনাদ। এত জীবনে দেখা দিল সংশয় ও অশিশ্চয়ত|। 
এমন সময আহ্বান এল সণ আশুতোষ মুখাপাধ্যায়েব কাছ থেস্ক। 
যে-বিজ্ঞান-কলেজেব ন্উক্লিঘাব কিডিক্স গবেষণাগাবেব আজ নি 
পরিচালক, সেই বিজ্ঞান-ালজেই ঠাব অধ্যাপনা-জীবনেব হাতে-খড়ি। 
এম. এস্‌-সি পাশ কাব পব বছর তিন কেটে গিরেছে, ছাত্রজীবনের পৰ 
কর্মজীবনে প্রবেশে তিনি পথ খুঞ্জছেন, এমন সময় সাব্‌ আশ্ততোষ 
নবগঠিত বিজ্ঞান-কলেজেব পদার্থাবজ্ঞান-বিভাগে তাকে লেকচারার হবার 
জন্যে আমম্বণ কবলেন। এ ভল ১৯১৮ সালে ঘটনা । এশানে এসে 
স্বতঃপ্রাণাদিত তরে তিনি গবেষণাকীখে গভীবভাবে আত্মনিখোগ কবলেন। 
পর বছবই তিনি ডি এপ-সি দিথ্ি লাঙ কবালন এনং "ার পব-বত্সব 
প্রেম্ঠাদ-বাঁধ্টাদ বৃত্তি পেলেন। এই ছুই সম্মান তিনি পান গিলেটিভিটি, 
প্রেশব অব লাহট (বা আলোব ভব) ও আ্যাস্গোফ্ভিক্স সম্বন্ধে মৌলিক 
গবেষণাণ গো | ১৯২০ সাশ্ঠে তার বিখ্যাত গবেষণ' লোকচক্ষগোচব 
হয় এবং তাৰ নাম ইডিযে পড়ে সারা পৃথিবীতে । তাব এই গবেষ্ণ! 
“থিয়োবি অব থাবমশল আগোণাই'জশন বলে খ্যাশ ₹ণ্ছে। তাপেব 
প্রভ।বও বাঁ ৬াব বেছ্যুতি? শক্ডিসম্পয় অণু গঠিত হয় ডা? এই গন্ষ্ণা 
সেই পদ।ত ডদলাটন। বণে। টিশি বিজ্ঞান-জগৎকে স্মিত ববে পেন, 
তিশি দেন তার এহ নবাধিকত পনি প্রযোগেব থাবা তিনি সবের ও 
পক্ষ ্রসমুতের স্বাভটিক গঠন সঙ্গ বিশদ খ্যা যা ববতে অমর্থ। তাৰ এই 
অখিষ্ষাব বিজ্ঞান্গগতে তাকে সম্মানের আসান গ্রপ্রত্িচিত কবে। 
নিউটনের মাধ্যাবধ্ণ-তত্ব আধিষাব যেমন বিজ্ঞানেষ একটি মুলছ্, 
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মেঘনাদেব এই আবিষ্কাবও তেমনি বিজ্ঞানে একটি মূল্থত্র বলে গণ্য 
হয়েছে । তীাব এই আবিষ্কারটি এমনি গুকত্পূর্ণ যে, সাডে তিন শ বছব 
অ।গে, ১৬১০ শ্রীন্টাবে, গ্যালে লয়ে। দূনবীন-মাবিষাধেব পৰ জ্যে।তিবিজ্ঞানে 
তাৰ এই আবিষ্কানটি পৃথিবীব বড়বড় দশটি 'মাধিধাখেব মধ্যে 
স্থান পেষেছে। 

তাব এ আবিদ্গাবটি কেধল বৈজ্ঞাশিক 'আবিষ্কাবই নয় এটি তাৰ জীবন- 
আবিষফাবেসই তুল্য হণ। জাবনেখ সংশয় ও অনিশ্ঘতা এখাখ দৃখাভৃত 
হল। এখার তিনি যেন দেগতে পেলেন ভাব দীবনেব নৃতন দিগস্ত। সেই 
বছবই, .৯২০ সালে, তান গেলেন বিলেতে। সেগানে গিষে লগ্তনেব 
ইম্পিখিয়াল কলেজ শব সায়ান্ম আগত টেকশলজিতে প্রকেসব এ. ফাউলাবেব 
ল্যাখবেটবিতে প্রায় দেড় বছব, তাব পন বালিনে প্রযেসব নার্নস্টএব 
ল্যাববেটেবিতে কিছুদিন গবেষণী কবেশ। ঘে-পদ্থতি তিনি কাঁগজে-কলমে 
আবিফাব কবেছেন, ব্যবভাবিক পবীর্ষ] দ্বারা সে সম্বন্ধে স্নিশ্চিত হবার 
জন্যেই এই হৃহ ল্যাববেটবিতে ঠিনি কাজ কৰেন। 

ভাবওবধে ফিরে এসে তিনি পণর্থ বিজ্ঞানের খয়বা অধ্যাপক-পদে শিযুক্ত 
হন, বিশ বিছুদিল বাদেই, ১৯২৩ সাল্ল, এলাশবাদ বিশবিগালয় থেকে তাব 
কাছে মহবানআসে এব পন এ'টান! পন বঞ্ছব তিনি এলাহ।বাদেই 
অতিবাহিত ববেন। এলাহাবাদই হযে ওঠে তাৰ দেশ এ, তার প্রধান 
বমহেন। 

য।নত্নি পেশ বসব বঘসেব বধ, সেই সমঘই। ১৭৯*- সাল, 
বিজ্ঞানে তা দ।্নণ পাশা বন্থপ তিনি বান সোসাইটির খেলা শিবাচিত 
হন। এছাঢাও শিউন্ধ স্ব ন খেকে তিন অন্মনিত পদ লাঙ কণেশ ফ্রে্ 
আ্যাস্নমিন্য প সোসাহটি, বস্ন গ্যাকাছেমি ভব সায়েছেম আবে অনারারি 
ফেলে। রূপে নিবাচন কখেন এবং ইপ্টাবন্ঠশনাল আয নমল ইউনিয়ন 
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তাকে সদস্তপদে বরণ কবেন। ১৯২৭ সালেই হিনি ভাবতের 'প্রতিনিখিরূপে 
ইতালীয় গবন্নমেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। আ্যালেসান্দ্া ভোল্টা- বৈদ্যুতিক 
আবিষারে যাঁর নাম অন্ষয হয়ে আছে, ধার নাম থেকে বৈচ্যুতিক শক্তি 
বোঝাতে ভোলটেজ কথ! চালু হয়েছে-_ মেঘনাদ ইতালীয় লকারের 
আমন্ত্রণে কোমোতে গিয়ে তাব শতবাধিকী উত্সবে যোগদান কবেন 
ভারতের প্রতিনিধিবপে । এই উৎসবের বিস্তাবিত বিববণ তিনি সে সময্বেব 
মডার্ন রিভিউ পরিকীয় লিখছেন। ১৯৪৪ সালে ভাবত-সবকাব ছয় জন 
বৈজ্ঞানিক ঘ'ব! গঠিত একটি শুতেচ্ছ-মিশন ইউবোপ ও আমেবিকায় গ্রেবণ 
কবেন_- মেঘনাদ সেই বৈজ্ঞনিক্দে মধ্যে একজন ছিলন। এই পমণেৰ 
অভিজ্ঞ] ' সম্বন্ধে ঠিনি একটি বিবধণ লেখাব জন্যে অন্ঠরূদ্ধ হযে একটি 
বিপোর্ট রচন। খবেন, সে বিপোর্ট ভাবতানবপাবের পুথিশালায জমা আছে। 
তিনি দোভিষেট সবাৰ বর্ত্‌€৭ ১১৫ সালে অশ্মন্বিত হয়েছিলেন । 
এবং ১৯৪৭ সাল নিউটনেধ ত্রিশঙবাগিকী উৎসবে যোগধান্ব জন্য লগ্ডনেব 
বয়াল সোসাইটি কর্ত« আমন্ত্রিত হন। 

এল ঠাখাদে তিনি স্কুল অব মিগিপ্স নণ্ন দিঁষে পদার্থবি্া শিক্ষাণানেব 
ও গবেবণাব এটি বেল্স প্রতিগ। কবেন এখান শিল্গাৰ মশ এত উচ্চ 
চিল, এখং গবেষণার কীতি এত উন্নও ধবনের |&প যে, ভাবতে? বিভিন্ন 
স্থাণ_-বাজস্বান পাঞ্জাব মহীশর ইত্য থেকে দলে দলে ছাত্র এস 
এখান ভি হত। এখ'নকাধ অনেক ছাত্র এন ভাবাতিব বিভিন্ন জায়গায় 
গুরুত্বপূর্ণ পদ ন্ম ধান বণতে সমথ ভগেছন। 

বতষেশ। িখাশ ৮বটে ধাশ বেট ঠেশ। ওদেব যুব) ব্জনেব শাম 
হচ্ছে চক্টব ডি এস কোঠিবি দঈব পিকে ক্চি],দীৰ বণেশ্চগ্ মু মদাখ, 
ডক্টথজি আব তোশ নওমাল, ওর + ডবলিউ এম পৈচ্া, ভর্ব বি এন 
্রীবান্ত__ এখা৷ সকলেই আঙ্গ বিশে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন ।” 
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এলাহাবাদে দীর্ঘকাল তিনি অতিবাহিত করেন। সাবু তেজবাহাছুব 
সপ্রু, আচার্য নক্জ্রে দেও, বিচারপতি সুলেমান, “ইকবাল নারাধণ, ভরৰ 
তারাটাদ ইত্যাদি স্বনাম্ধগ্ঠ ব্যক্তিদের ঘণিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার স্যোগ তাৰ 
ঘটেছে, এব* এদেব প্রত্যেকের সঙ্গেই তাৰ বিশেষ বন্ধুত্খ সম্পর্ক 
গ্রতিঠিত হয়েছিল। 

ব্বদেণের প্রতি মমত্ববোধ হাব বাল্যখাঁল থেকে | ভারতে বিজ্ঞানের 
প্রযোগেব দ্বারা কিভাবে সামাজিক উত্ননন আরিত হতে পাবে, সেহ চিন্তা 
তিনি কবে আসছেন অনেক পিন থেছ। 1 ১৯৩৪ সালে তিনি ভাখতীয় 
বিজ্ঞান-কংগ্রেসেব সভাপতি ইন দে শমখ ভাব আজভিভাষণে এ বিষয়ে তিনি 
সবপ্রথম ভাব 'মভিমত গুপাশ 1তেশে। আ এই অভিভাষণে স্ধল ফলে। 
তে হাশনাল হনপটিটিউট অং সযন্স এঠি* | এই ইনমটিটিউট 
পঙমানে লগ্নে যান সোস।ঠটি অন্ত ॥প এ*টি বৈজ্ঞানিক সভাষ পর্ণিত 
*নেছইে | শনি এই ইনসটিটিউা৭ কমতানিকা এবং গঠনডগ্থ প্রণেভাদের 
মধ্যে এর জণ এব, ১৯৩৭ থে” ১১০৬ সম পয ঞা পরেদ্পে চিলেন | 
৯5৫ সন্ন পধহ জং নাল নেচগ) তিনি এই সাধেল হশখটিটিউচের 
এ টি সান নিএখণ বখেশ সে বিশ চি । সাপ আম প্রথম মাগি 
| , সম। সামি গাকে আন হিল পনাচ এও জাতী পবিবল্লনার 
|খমুয় বলি” 

এ পরই টিন বিএন স্পটে বেতন বনু সহবোশিতআয় 
'সাখ্সে হাদি খাগটাবা নামে এটটি বৈতাশিত মাপিব পনি বেন 
খন মানুনকি ১মছের টিটিল্প অনন্ত গম হল বিছনি৮ বিভাবে 
পয়েগ বব যো প15 শমাধাবাণ পাছে লে ঈথা সহ এ সবল 
এাষাষ বণাঞ ই পিল £ [বের উদ্দেখী ।  5ষ্টও উদেগ্রনথ এর্খচাবী 
এককালীন এক হাগাব টাকা এই পথিক] প্রকাশের জগ্ে দান করেন। 
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বললেন, “এতে আমি ও আমাব বৈজ্ঞানিক বধু ভারতেব বিভিন্ন সমস্ত ও 
তাব সমাধানে উপায়েব প্রস্তাব ক্ূপে অনেক প্রবন্ধ লিথেছি। তার মধ্যে 
অনেক বিষয় ছিল, ধেমন দামে'দর-উপত্য াব সংস্কার, উডিষ্যাব উন্নয়ন, খাছ 
ও দুভিক্ষ, ভাবতেব জা তীয গবেবণ। সমিতি, নদী উপত্য চ উন্নয়ন ইত্যাদি । 
এইসণ প্রবন্ধের দিবে অনেবেখই দুি আর্থ হয় এবং তব ফলও ভালোই 
হয়। বঙঁমানে ভাবতে অনেক উপ্নয়ন-পবিবল্লনায় হাঙ দেওয়া হযেছে ।” 
৯৯৩৯ সালে এলাহাবঝ।ধ থেকে তিনি কল খাতার ফিবে আসেন। এবং 
কলকাতাৰ বিজ্ঞ ন-কণেজে পদাথবিগাপ পাণিত অধ্যাপ$£ পঞ্দে নিশুক্ত হন । 
এখানে এসে ঠিনি তা স্বাভাখি? ডদ্ধাঘ ৪ উৎসাহে কণ্গ আন্ত কাবেন। 
ভাঁবাতিব আগবিণ গবেষশাব ইখ্োগেব মুলে ছিলেন অধ্য পক সাহ।। 
ভাবই ডৎ্নাস্হ এনে হ*ম্টিটিউড সব শিও বসার এ গিগ্চা প্রি হখ। 
এই নৃ্ণ গবেষাাগারে *খণ গপ্বেগণ আ ততাধানে বাজ ববে 


চলেছেন । 
বিজ্ঞানে অবদিকে তিনি সমান উহংসাহা | টি কঝলে ভাবতে 


বিজ্ঞানচ্চাব শ্বিপে হতে পাবে তাও জগতে টিনি স। আম সচ্ এব, 
সধদিকে তাব সত্ব ঘি ভাঙেহ | বিডবন-বলোজে। বিডিম বিশাগেব 
উন্নতি ও সম্পসাব্ণব দ্ তিনি মধ] বজবান। 

তিন কলকা| বিশ্ব ব্যালয়ণ সিনেট ও সিপ্ডিকেটেব সদশ। | এখানে 
সান্তয হিসাবে তিনি শিক্ধ উদেব ৪ বিশ্ববিষ্ালদকমীদেখ পখজবিধা- 
বিধানের জগ্যে যথাসাধ্য চেঞ্। কবে থাকেন। বিজ্ঞানে সাধশা নিষে 
আছেন, কিন্তু মান্তষেব কাছি থেকে শিজেক্ধে আালে সবষে বে বাখেননি, 
ভাব কর্মপ্রচেষ্টাব মধ্যে এহটেহ প্রমাণিত হম স্বম্পষ্টভাবে। 

এক্টব বাঁধারষ্খানের নেতৃত্থে ১৯৪৯ সালে থে বিশ্ববিগ্ভালর-ব মিশন নিযুক্ত 
হয়, মেধনাদ ছিলেন সেই কমিশনে অগ্ঠতম সদশ্ত। এব ফলে তাৰ জীবনে 


৪১৮ 


একটি অপূর্ব সুযোগ দেখা দেয়। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয়ের অবস্থা 
চাক্ষুষ দেখে আসবার সহ্যোগ পান। 

১৯২৭ সাল থেকে মেঘনাদ ইগ্ডিয়ান আসোসিযেশন ফব দি 
কালটিভেশন অব সায়েন্সের আজীবন সদস্ত। ১৭৯৪৫ সাল থেকে তিনি এই 
আযসোসিয়েশনের পুনর্গঠনের জন্তে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ কবেন এবং কেন্টীয় 
ও বাজ্য সবকারেব নিকট থেকে এব গ্রসাবেব জগ্ঠে অর্থ ববাদ্দে ব্যবস্থা 
ক+বেন। এখন এই আসোসিয়েশন নিজেব জগ্তে বিবাট গবেধণাগাধ 
প্রতিষ্টা কবে কাজ কবে চলেছে । এবং এব পবিচালন ভাব গ্ভত্ত হয়েছিল 
মেঘনাদেপ অশৈশব সহচব ও বন্ধু 'ষ্টব জ্জনচন্্র খোষেব উপব। 

বলিলাম, বিজ্ঞানেৰ সাধনা নিয়েই তিনি মগ) তবু মানুষেব কথা 
ছিনি ভূলে থাকেন শা। এব প্রমাণ পাওঘ। গথেছে তার ছাত্রজ্জীবনে৭। 
১৯১৪ সাণে যখন দামোদবে৭ প্রবল বগ্ঠ। হয়, মেঘন|দ তগন এম এস-সির 
ছাত্র। তিনি আত্রত্রাণেব জন্তে কষ্চকুমাথ মিত্রেব ঘাবা গঠিত ম্বেচ্ছাসেবব- 
বাহিনীতে মগ দেশ। ১৯২৩ সলে আগাম প্রফুললচন্ত্র' যখন বেঙ্গল বিলি 
বমিটি গঠন ববেন, ওকুব মেঘনাদ তখন ছিলেন প্রফু্রচন্দ্রেৰ অন্ততম 
সহযোগা। ১৯৫০ সালে পৃবনগেব উদাস্তদের প্রাথমিক সাহায্যদানেৰ জন্যে 
[৩নি ইস্টবেঙ্গল বিলি বমিটি শাম শিঘে একটি সঙ্ঘ গঠন কবেন। 

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাব জীবন বিশ্লেষণ ঝবে গেথে খায় যে, তিনি অতি 
দীন ও নগণ্য অবশ্থা থেকে শিজেন +বেব ও মশীবাৰ ঘার। আজ এই 
উচ্চাবস্থায পৌছেছেন। গবেষণাগাবেপ নিভৃতে বসে তিনি সাধনা 
কবেছেন ও কবছেন বটে, কিন্তু যানুযেব প্রাতাহিক জীবনের ছুঃখ ও 
ছুদশার সন্বদ্ধে তিনি এতটুকু উদাসীন নন্‌। 

বৈজ্ঞানিকের! বলেন, জলন্ত হয থেকে সামান্ একটি নগণ্য খণ্ড একটি 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পাক খেতে শুক কবে এবং ভ্রম শীতল হতে ইতে এই 
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পৃথিবী গডে উঠেছ। মেধনাদও তেমনি একটি অগ্রিগোলকের মত তাব 
অসামান্ত প্রন্ভাব তীবৰ তেদ নিথ্রে ছাহজীবন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন 
কর্মজীবনে । তাঁর পণ নানাভাবে পাক খেতে ঠেতে অভিজ্ঞতাব বাঙাসে 

তল হয়ে আঙছগ £ই মনীমীব পে দেখ! দিয়েছেন। আজ তিনি তাই 
ক্বেল বৈজ্ঞানি৭ মহলেত নগ সাংত্র বন্দণীয়। 

আইনস্টাইন ল বদাবাশার্ড, 'অব্যাপৰ বাসেশ ইত্যাদি বিদেশী 
জু শিকের তেছনাদেৰ বৈজ্ঞাানক গবেষণাগ প্রীত ও উল্ল সত হয়ে তার 
সঙ্ধে। চচ্ছুসিত প্রশন্ডি খোচন। শন মেঘশাদ বয়সে অতি ত*ণ এব 
পথাধীন ৬ বন্ণে এব ভন পাগরি তে গাণঙ সেই ভাবতে বাস পবেও 
বািদশব ঘরটি যে 1তশি আবম | ক।”* পো ছলেন এটা কেবল ৩ নয, 
সমগ্র ভা তন এত ভাবতলাশী ১ সে ৬াশ।)। 

১১০৭ খেপ শিন ল্জঞাণি গ্ুনগ্ধ চি 75 আলি বেন ১০৬ সাণ 
পথ পঞ্চানটি। বে+ এ বটে প্রন (নি? এ বখেশ তাপ তিনি 
0সব পর্দা দ শেপ দ ভাল সং এমা য। এছ 9 আশ্ছ আশা 
৮ ৪ সক তে ১৮ শা 0৩ শিশন্বাত। সে এ মাহ হালিক। | 

চাঁণ 1৮শাদ পোঁ। 21851 ম খানে টিভিন্ন পে ১পতিহায 
চ৬।ল আত 2৮টি ডপন মি তব হ্াতণ সেম উপল 
এ টিসবুশ প্রত কাত ৩1 এ 5 হাগ শুহ ৬ আাশ। 

17 পি পল শপ ণ। 19 এমন ঠিক বট এ সঝে 
ঢোবোনি খা বেদে ৬৪ | এতে পলা শী প'পাণত তত বালিশ 
চাএ আ্শ্ডন। 2 হাটি [জেতে ৮ ল শেন। (কয ববিভিক্7 
একটি শ্জয় শাসাব হিতে খাথাছি আব 29৮7 “খানেল তেনশি এহ 
অধ্/পণনক শিবে আছে এব ছ্াঞরানাস।1 এ মধ্যে আম বেখাপ। 
আমি অন্ত জগতেথ 'মধিবাপী। হাই খথা সাঙ্গ কৰে উঠে পঙলাম | 
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ধীবে ধীরে নেমে এলাম নীচে। নির্জন বাস্তা অতিক্রম করে সদর 
সড়কে এসে পড়লাম, সার্কুলার বোঁডে। টমকে উঠলাম ঘটোবের হনে। 
সাযনে তাকিযেই দেখি, বিদ্বাংগতিতে ছুটে চলে গেল একটা ক্ষুদে মোটর: 
গাঁড়ি। ঘটি বেজে উঠল ট্রামেব। হঠাৎ এক নীববতাব খাঞ্য থেকে এসে 
পড়লাম কোলাহলেব জগতে । 
পচ শছ্থাব্ণী 
1110 19111701110 01১01811511) 
[1০9119 01) 11081 


[1901190 ০৮ 0100177 10৭16 
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শ্রীসত্যেন্দনাথ বনু 


আইনস্টাইলেঘ শামেব লঙে ফুক্ত হয়ে যে নাম পৃথিবীময় ছডানো। বন্ু- 
আইনস্টাইন স্ট্াটিসটিক্স-খাত সেই বৈজ্ঞানিক সত্যেন্্নাথের মেঙ্গাজটা 
একেখাবে বাণাণী মেজাজ। বৈঠক পোল হেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। 
ছোটাক ছোট ক্ষদ্রকে ক্ষত জ্ঞান নেই এক বৈঠকে বসে প্রাণ খুলে কথা 
বলতে পাবেন । সেঁ-বথাধ বিজ্ঞীণের লটিলত। নেই, জ্ঞানেব গরিমা নেই। 
সেকথা অকপট বৈটবী কথা। যেপ বৈঠকেব সকালই তার সমান জ্ঞাশী, 
কিংবা তিনি যেন বৈঠাকেব আব-পীঁচলনেণ মতহ সাধাবণ একজন । 

এইভাবেই কথা বালছিলেন বেজ্ঞাশি+ সত্যেন্দনাথ ৷ দুধ-সাদ! চুল 
মাথায়। চোখে পুক কাচেব চশমা, গান্ম জালি গেগ্রি। ঢেবিলের উপব 
পা তুলে দিয় কথা৷ বলচেন। মাঝেমাঝ ছু-একজন গবেষক-াত্র যোট। 
বই খাল এসে পাশ দী্জাচ্ছেন, বইয়ে উকি দিয়ে তাদেব কথাব জঝব 
দিযে দিচ্ছেন ওবই মধ্যে। 

বললেন, "দীবণরুন্তাস্ত জানতে চাও? আমাব জীবন অতি সাধাৰণ 
জীবন। কিছুই নেই এ লীখান। পাঁচন্বনে দেনে খুশি হবাব মত কোনোই 
উপকথণ নেই | 

বললাম, “হবু । আপনাৰ বালযকালের কথা ।” 

ভেদে উঠলেন, বললেন, “বুঝেছি । তুমি চাও কবিতা ॥ 

ববিতা চাই নি। কিন্তু জীবন কি সত্যিই কবিতা নয়? জীবনেব 
যত ছন্দ, সেতো জীবনেবই ছন্দ, জীবনেধ যত সাধনা দে তো কবিত- 
আবাধনাই। কাটাকুটি-করা কাব্যের পাতা থেকে যেমন প্রকৃত কবিতাটিকে 


১০৭২ 





সন্তপ্পণে তুলে নিতে হয়, জীবনের অনেক স্বাকিবুঁকি-কাটা পাতা থেকেও 
তো! তেমনি আমল জীবনট! আলাদা কবেই নিতে হয়। ঝবঝবে ছাঁপ। 
কাবা পাঠ করতে হয়তে। আবাম লাগে, কিন্তু কবির হাতেব কাটাকুটি-কর৷ 
পাতাট1 দ্বেখায় একটি বাডতি খুশি আছে। সেই পাতাট। দেখার 
জন্যে তব মখেব দিকে তাঁকালাম। 

বললেন, “এখন যেশানে হবিণঘাট। আমার দেশ তাবই লাগোয়া গ্রামে 
ছিল, কীচবাপাডাব কাছাক্কাছি। কলশশতাতেও গোয়াবাগানে আমাদেৰ 


বাড়ি ছিল একট! , আমাব মামান বাঁডি৭ ছিল কলকাতীয়। এখন মামার 
সে বাড়ি নেই-_ ভাব উপব দিযে চিন্তবপ্ণন আভিনিউ চলে গিয়েছে । 


আমি বাল্যকাল থেকে কল*নাবই বাঁসিন্দে, মামাকে তাই বলতে পার” 
হেসে বললেন, “ক্যালকেশিষান 1” 

ধখন বাল্যকালে কলকাতায় হাব জীবন কেটেছে, খন কলকাতা 
চেহারা ছিল আল!দ| | এ ল্দ বদ পাঁশ্াও ছিল না, বাজ্দা এমন পীচ- 
ঢালা৭ ডিল না। তখন বাস্ঠার গায়ে গায়ে ছিল নর্্মা। কলকাতায় চলত 
দোঁছায় টানা ট্রাম । 

গামে দারুণ ম্ালেনিয়।। হার ভযে গ্রাম ছেটে কলকাতায় থাকতে 
হল। কিন্ত নিগগেদেব গোয়াবাগানের বাডিজে শঘ-- একটা ভাডাবাডিতে। 

উাব ঠাকুবদা সণগারী চাক্চপী কবশ্নন। চারদিকে সফব কবে বেদাতে। 
হত তাকে । একবার এমনি সফবে গিয়ে হটাৎ তিনি যাবা যান। তাৰ 
আকশ্বিক মৃত্যুতে সব গোলমাল হয়ে গেল। সতোন্রনাথেব পিতাব উপর 
সব দাধিত্ব পডল। 

বললেন, “বেশ অন্থবিধাতেই পডা গিয়েছিল । তাঁব উপব স্লকাতায় 
নিজেদেব বাড়ি থাকা সত্বেও ভাডাবাছিতে থাকতে হল; কেননা! 
আমাদের বাড়িতে ভাডাটে ছিলেন আগে থেক্কেই । বাঁডিভাডা পাওয়া! 
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যেত মাসে হয়তে। পাচ টাঙ্জী। এইভাবে টানাঁটানিব মধ্যে জীবন আবম্ত 


কবা গেল।” 
ছাত্রজীবন৪ আব্ন্ত হল সেইসন্দ। তাব বয়স তখন পচ কি 


ছম। প্রথমে অশা ছু ণ্থটি স্কুলে কষেক কব পড়ে অবশেষে হিন্দু স্কুলে 
এসে ভত্তি হলেন অ্ম 51" শ্রেণীতি। ১৯০৮ সালে এনটান্ন দেবাৰ কথা 
ছিল, কিন্তু বস কম থাণা পল বসব, অর্থৎ ১৯ ৯ সাপে, এনটান্স 
পাশ কবেন। এ সমথ হযাতো শান বব এ? বছৰ বাঁদিণ্ম দেওতা হাযছিল। 
বললেন, “নটান্সে শানি ৮ ট।থ | শামতাঁড। স্লালণ ছুটি ছাত্র 
ফাঁস ৫ গাড হ্ন্চিল। এদেব লাগ পাব আমাব খব বন্ধুত্ব হয--এদেব 
একজন থাঁ'ত শাগোপাল মন্দি* লেনে তাৰ বদি খব সেঙাম।” 

হিন্প খু. থেবে পাশ ক ।টিনি ভি লেন গ্রেসাদশি কলছে। 
বললেন, “ঞ্ট। ছিল যেন এপ্টা প্যিষ। হিন্দু স্থল থকে পাশ কবে 
গ্রেসাছন্সিতই ভতি হাত স - এই ববানেই 'আশবা জানতাম 1৮ 

এট থেমে চেসে বলণেন, গোসিতদন্সিতে এস পিপ পল্ড গেলাম । 
তখন ওথানে টিন জন স৮পপ৮ "সার | এদেব শোনটি যে বে, বো 
গোলমাল চা যেন) সব সা্চাবা মুখ শামাদের চোখে একই বকম 
ঠেকত ।" 

“ই গোলমাল আব বিপদ ডিগিয়ে তিশি এ এ পণীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিবাঁন কথালন। এই সময খেবেই ভাল জীবনে দীপি দেখা দিতে শুর 
কবল বলা যায়। এই দীপ্লি *মশ উদ্জল থোক উজ্জল্তব হতে লাগল। 
১৯১৩ সালে গণিত অন'স-পহ ভিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকাৰ 
করে বি এ প|শ কবালন। বি এ. পাশ কবে তিনি প্রেসিডেশিতেই 
মিশগণিতে এম এ পাঠ শু্$ কবেন। তাৰ পন ১৯১? সালে প্রথম স্থান 
অধিকাঁব কবে এম এ. পাশ কবেন। 
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১৯৫৩ লালে রা মে, ১৩৬০ সালের ১৯শে টৈশাখ--+ শনিবার 
বেল! দুপুব। সায়েন্স কলেজেব স্থুপ্রশন্ত ঘরে বসে তাৰ বথা শুনছি । 
বৃহৎ টেবিলে চারধাবে বসে আছেন কযষেকজন প্রনীণ আোতা। 
তাদেব মধোব একজ্ন সত্যেদ্বনাথের প্রথম অধ্যাপক-জীবনেব ছাত্র--মান্ 
এক বছব নাকি সত্যেপ্ধণথেব কাছে তিনি পড়েছেন ১৯২০ সালে। 
সত্যোন্্রনাথ তাঁব সঙ্গে এই কথ। নিয়ে একটু পরিহাস কৰলেন। 

বললেন, “এম. এ পাশ কবাব পব ভাবছি কি করা যার। একটা 
কাজকর্ম সংগ্রহ্ক কল! দরকাব | তখন শাবেন্স কলেজেন এই নিল্ি সবে 
উঠেছে। আচাম প্রফুপচন্দ তাৰ কেমিটটিব ডিপার্টমেন্ট নিষে তগন এখানে 
আছেন। এতে সঞ্কলেব ধাবণা ল্য যে, সমন্ত বিন্ডি্টাই বুঝি বেমিস্টি 
জনো হয়েছে । কিন্তু আমবা এখানে এসে অনেকটা হানাই দিলাম। 
কিড় দিন আগে সাব্‌ '্সশ্তুতোম 'ামাদের ডেবে ছিলেন । কে বললাম, 
“এখানে কিঙ্গিকেব ডিপাটমেণ্ট৪ তো খোলা মাধ |) তিনি বললেন, “কে 
পড়াবে? তোব। পাববি ?" বললাম, 'পাবব |” আশুতোষ বললেন, “তার 
আগে তা হলে ভোদেব এক বছব পদে শিত তবে) এই বজেতিনি 
একটা স্বলাধশিপেব ব্যবস্থা কদলেন। আমব! এসে ঢুকলাম এশানে। কী 
উৎসাহ ভন | এইসব দব নিজে হাতেই মাঁপাজোক কবে ফিজিজ্সের 
ডিপার্টমেন্ট €তবি কবেছি |” 

নিজে হানে গডা সেই ডিপার্টমেন্টে এখন তিনি প্রধান--+ হেড 
অব দ্দ অব ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স, কলচাত। বিশ্ব-বিষ্ঠালয় | প্রথমজীবনে 
এসে যেখানে গডেছিলেন তব তপশ্সাব কেন্দ্র, জীবানব শেষেব দিকে 
এসে পুনবায তাকেই করেছেন সাধনকেন্দ্র। যে জিনিস “যতই করিবে দাল 
তত যাবে বেডে' নেই জিনিস প্রত্য£ তিনি দান কবে কবে পুর্ণ থেকে 
পূর্ণ তব কবে তৃগছেন তাৰ ভাগ্াব। 
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১৯২১ সাল পর্যন্ত এইখানে ছিলেন। তাব পর যান ঢাঁকায়। তখন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈবি হচ্ছে। ষাট লাখ টাকা ঢেলে গডে তোলা হচ্ছে 
সেই বিশ্ববি্ভালয়। কর্তৃপক্ষেব হাতে অনেক টাকা, তাই মোট! টাকার 
গ্রেডে নেওয়া হচ্ছে অধ্যাপক! সত্যেন্ত্নাথ পদার্থবিজ্ঞানের খীডার-পদ 
নিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকায় গেলেন। ওদিকে দালান তুলতেই অনেক টাকা 
খরচ হয়ে গেল, তখন কতৃপক্ষ ঠিক করলেন, তীদব পুরনো স্কিম ঠাবা 
সংশোধন কববেন। গ্রেড কমিরে দেওয়া হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্থান্য 
অধ্যাপক্ষ এতে বাজি হলেন না। তাবা বললেন যে, ধাদেব নতুন নেওয়! 
হবে তাদেব নতুন ধিম অন্ুযাধী দেওয়া হোক, পুবাতনেবা পুবানন 
গ্রেছেই থাক। কিন্তু তাঁনাকি সব ন্য। চাখদিক বঙগায় রেখে 
সত্যেন্রনাথকে একট] প্রস্তাব দেওয়া হণ। বল! হল, স"শোরধধিত গ্রেড চিনি 
গ্রহণ ককৃন, বর্পক্ষ শিজেণ খন্চ কবে তাঁকে ইউবাপ পাগবেন। শুভ 
প্রস্তাব । সত্যেন্দনাথ বাছি হলেন | এদিকে, কতপন্ম হুশ্যার। খৰচপত্র 
করে ধাঁকে ভ্ীকা বিদেশে পাঠাচ্ছেন,। বল। যায নাঃ ভাব “প্রবাসে দৈবেব বশে 
জীবশাবা যদি খপদে এ-দেই আকাশ হতে তাভলে তো খেদে অন্ত 
থাকনে না, সব খবচপথ্। ভন্মে ঘি ঢালাবই অন্তবপ হনে, তা তীব। 
সত্যেন্দরনাথেব জীবনবীমা কবালেন, প্রিযিমাম বিশ্ববিদ্াালয়-কর্তৃপক্ষই দেবেন 
এবং অঘটন কিছু পটলে টাকাটা ও পাবেন বিশ্ববিভ্ালম । এই হল রফ!। 
জীবনবীম! করাব সমঘ চাধ পরু» বয়স জান দবক্কীব হল। ভার পিতা 
জানালেন তার জন্ম ১৮৪ সাল, ১৩০১ বঙ্গাক। তাব বিদেশযাত্রাব 
দিন আগতপ্রায়। এমন সময় জাম্ানী থেকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের কাছ 
থেকে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটা চিঠি পেলেন। তখন ১৯২৪ সাল। 

বললেন, “এতে আমা খুব সুবিধে হয়ে গেল। সেই চিঠি আমি 
কড়পক্ষকে দেখালাম । এতে আমাব বিদেশযাত্রার সম্ভাবনাটা আরও 
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পাকা হল। আমার একট! পেপার জার্ধান ভাষায় অনূদিত হয়ে সেখানকার 
একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আইনস্টাইন সেই পেপাঁটি পড়ে খুশি হন। 
এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ওই চিঠি দেন।” 

১৯২৪ সা'ল। তিনি বিদেশে গেলেন । প্রথমে গিয়ে নামলেন 
ফান্সে-_ প্যাবিস। শ্রখানে সিল্ভ? লেভির সঙ্গে তার যোগাযোগ হল। 
লেভি তখনও শান্তিনিকেতনে আসেন নি, খিজ্ত ফবাপী প্রবাসী অনেক 
ভারতীয় সঙ্গে তখন তাঁব বেশ ঘনিষ্ঠ পনিচয়। বৈজ্ঞানিক দেবেন্্রমোহন 
বস্থ, এদেব অন্তম । এই পবিচয়েব কক্ত্রই সাতীন্দ্রনাথেবও লেভিৰ সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠত। হয়| 

বললেন, “মেসব বৈজ্ঞানিকেব তখন খুন নাম ও প্রতিঠা, তাদের সঙ্গে 
পরিচিত হবাঁব জশো আমার "1 আগ্রহ হল। সিল৬1 লেভিব কাছ থেকে 
পবিচপধ নায় দেখ। কলাম মাদাম কুবীন সাঙ্গ । কুবী তখন বৃদ্ধা। 
বৃদ্ধব! স্বভাবতঃহ কথা একটু বেশি খলেন। কুবী আমাকে পেয়েই 
অনর্গলভাবে কথ! বলা লাগালন। খনলেন, আমি যদি তীব সঙ্গে কাজ 
করতে ইচ্ছ| ধাবে থাকি ভাহলে সবপ্রথম আমাকে ফবাসী ভাম। শিখে নিতে 
হান, বেনশা, 71 না ভ্ল ষ্টার কথ। ব্ঘায বুনাণে পাবব না এতে কাজেব 
ভীষণ অন্ববিণে ভবে । তিনি এমনভাবে একটান! বলে যেতে লাগলেন ষে, 
তাব মাঝে একটু ফাক পেলাম ন। যে পি, মবাসী ভামা আমি জানি ।” 

ফ্ধাপী ভষা গন সত্যেন্বনাথেণ জালোভাঁবেই জান। ছিল। যখন 
তিনি প্রেসিছেন্লি কলেন্দব ছাত্র তন ইউনিনাসিটিব কাছে ফবাসী ভাষা 
শেখাব একটা ক্লাস হত, এখানে তিনি নিযমিত যেতেন। তাব পবেও 
এ-ভামা চর্চা করেছেন। শ্বামবাজারে মোডে এক ফবাসী-দম্পতি 
থাকতেন, তাবাও মবাসী শেখাতেন, সত্োন্দ্রনাথ এদের কাছেও ফরাসী 
শিথেছেন। এইভাবে ভাষাটা তাঁব রপ্ত হয়ে যায়। 
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বললেন, “তার উপর আমি তো সবুঙ্গপত্রেব দলের একজন ছিলাম। 
ঘদিও লিখি নি কথনো। সেই স্বত্রে প্রথম চৌধুবীব লাইব্রেবিতে বসে 
বিস্তর ফরাসী বই পড়েছি। কিন্তু, দেশ, মাদাম কুবীকে এই কথাট। 
জানাবাবই স্তাযাগ পেলাম না” 

ফান্স থেকে তিনি যান জার্যানীনে। সেখানে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে 
তাৰ দেখা হয। আউনস্টাউনের সঙ্গে 'ভীণ ঘনিঈত। হয খুব । তাব 
দৌলত, সত্যেন্নাথ স্নে সগবে জানালেন, জার্মানীতে অনেক-কিছু দেখাব 
স্্যাগ তিনি পো ছেশ। যেসব জায়গা সাধাণণের এবং বিশ্দশীব প্রবেশ 
নিষেধ, এমন আনেক সবক্কাবী দপবেহ ঠিতবে গিণ্ম তিশি দেগে 
এসেছেন সব। 

রললেন, “আব পেয়েছি বই | "মাইনস্টাইনের লে একটা চিঠি নিযে 
এখানকাঁন গ্াশনাল লাঙাতর থেকে নস খুশি এবং যে বই খুশি নিবে 
আসন্তভ পেবেছি। ভিনি দে দেশের একজন অণ্যাপৰ মাণ, কিন্তু তাব 
একটা টিঠিতউ সে দেশের গবর্নশ্যণ্ট কতটা মধাদা দিত _ দেখে খুন 
ভালে। লাগত |” 

একটু থেমে নৌন্ট। থেকে এবঢী সিগাবেট হাল নিয়ে বললেন, 
"আমাদেন গ্বাশনাল লাই'ব্রবি থেকে বিছু দিন আগে আম এক) বউ 
চেয়েছিলাম | াঁব! জানলেন থে, এটা! বেযাব বই, ইশ কাব নিয়ম নেই। 
আব জানো তো, আমাদের এই ঘ্রাশনাল লাইত্রেবিব গবশিং বচিব আমি 
একজন মেম্বাব |” 

তার এ কথা কোনো আক্ষেপ বা অন্ুষোগেব স্বব ছিল না। কিন্তু 
তাব কথা শুনে আমাব মনেব মধ্যেই আক্ষেপ আব অনুযোগ গুন কৰে 
উঠল। যে আসনে একদা আলীন ছিলেন আচাষ হ্বিনাথ দে, ধাব মত 
বন্ুভাষাবিৎ স্ুপণিত পাওয়া দুষ্কব, ঘিনি নিজেই ছিলেন একটা গ্রস্থাগাবের 
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সর 


অন্তরূপ, কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত ধাকে বলেছেন--“সেকেব্দ্িধার গ্রন্থশাল।” এখন 
সে আসনে বসবাব উপযুক্ত লোব বুঝ আব নেই। আম।দেরন জীবনের মান 
সব ক্ষেত্রেই কতটা নেমে গিয়েছে, তাই মনে হল। 

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু বিশ্ববিখ্যাত একন টাজ্ঞখনিক। বিস্তু তিনি 
কেবল বৈজ্ঞানিক নন। কধেকটি ভাষাষ তিনি স্পত্তিত। বিভিন্ন বিষয়ে 
গান অর্জনেপ স্পৃহা! তাৰ মধ্যে প্রধল। মাহিতো৭ প্রতি তাৰ অন্তপাগ যৌবন 
কাল থেণে, এই অন্তবাগেব ছনোই অবুজপত্রেব গোটা মধো৭ তাকে পাওয়া 
গিয়েছে | ল্যাবেটনিন অংপী 1 পরিবেশে অধ্যেই তিনি নিজেকে সবল 
আব” গরাথেন শি। ভাখ অগ্সন্িতশ্ন মন চাপধিকে নৃন্ন শভতিজ্ঞতা খুঁজে 
বেঁভঘেছে । খলেছি। ভব ধেভাড তৈণা মদান। শাস ও পাশ।য 
তাই তা আর্যাখুল দেশি । খন সাংত্য শ্ববৃমাবশিল্প ও সংগাতেব 
গ্রতিও ঠাপ আবধণ কম নৎ। এবালে চা মেভাৰ খাজাবাধ অঙা|স 
ছিল। 

পদ।থনিজ নে গ।ণিঠিউ যুক্তি গ্রতোগই অধ্ধা পহ খলব গ্রে কীতি। 
বন্রন্থাহনম্ঠান ১এাটিশটিংস বালে ৫ পদ্দীশটি ঠিশেষাবে পবিচিত 
সেঠ খস্র-গ্যাতিসটিণ সহ কি নেব দেশঃ তাবে সবচেখে খড় দান। ১৯১৪ 
সস্ন প্রযা্সত সাত কি লাতত রে খাগ্চাম হাত থেমন শাছে ভার ফে 
“পপ টি গ্র্ণাতিত ₹ত কাবা আইনত দৃষ্ি অব তথম পড়ে যাব উপর, 
(সূ পেল টি আছে দেখল নিব মঠ হউবোস্পন 11 হ কবে 
শোল এ« শন গথিবাণ শ্ুষম নাথ বিউশ|দেব অহ *ম বলে 
পলিগণিত হন । এই অময় 9 ন শিনি হডা শে থান তিল বু গণামা 
নভণণী ৩] দ্তিননান জানান | ৩11 আবপ বিস্মিত হন, খন 
ভাবা দেখেন খে এমন-একটি গুর্থগুণ পেপারে! দিনি খচধিভা। তিনি 
মাত্র ত্রিশ বখ্লব ব্যসেণ একশ যুবক | 
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তাপ পেলে সব জিনিসেরই আয়তন বুদ্ধি পায। কিন্তু সত্যেক্্নাথ ভিন্ন 
ধাতুভে গভা। এই আন্তবিকতাব উত্তাপে এবং অভিনন্দনের তাপে তার 
আয়তন বাড়ল না, তিনি সমান খিনথী সমান নম সমান নিবিকাব এবং সমাণ 
বৈঠকাই বয়ে গেলেন। 

তাপের দ্বাৰা আযতন-বুদ্ধি সদন্ধে সত্যেন্্নাথেব গবেষণা বিজ্ছানে 
একটি বিশিষ্ট দন। এচট। লোহাব পাত উত্তপ্র কখলে দৈর্যে-প্রস্থে 
সেটা বেডে যায়। কিন্তু তাৰ এই বৃথিটা ঘটে কি কবে? তাপে 
কি তাহলে ক্ষব্র ক্ষুদ্র অণু ফেঁপে ওঠে ?-_ ছোল! জলে ভেঙ্গালে সেগুপি 
যেমন মোটা হয়, সেহ বকম ? ভা না। অণুবা সবে যায় তাতে তফাছে। 
সব অণু নাকি সমান সান দ্ববে সবে দায় শা) এব মধোও নাকি জেদ 
আছে। অনুবা সবে ঈণ্ড|য় এব, তাদের মধ্যে একট! গঠিথ বৃদ্ধি সঞ্চার 
হয় এইজন্ে একে বন। হয় থাবমো দইনামিক্স । সত্যেপ্রনাথেব গবেষণ। 
এই থাণমোডাইনামিক্সেব গসাবের পথে অনেক সহাধ্ভা করেছে । আইন" 
স্টাইন সত্যেন্্রনীথেব পেপাখ অন্রধাদ খণেছেন এবং বিশাবিত বাখ্যা 
করেছেন। সত্েন্্ন।থেব এই শৃত্ন গাবনণা৭ পুবে এই পদ্ধণ্টি ম্যাক্স 
ওয়েল-বল্জম্যান স্টয।টিসটিকস নামে পবথিচিত চিল-_ এই বিজ্ঞানীঘিয় 
পদার্থের অণুকে এ:কবাবে পথক পৃথক ভাবে ববতেশ। যেন তাপ পেলে 
অণুগ্তলি আলাদা আলাদ। ভাবে তাদেখ উত্তপ্ত আচবণ আবন্ত কৰে দেয়। 
পত্যেন্্নাথ তাব নৃঙন পদ্ধতিতে অণুব এই স্বাতত্থ্যটি অন্বীকাব ক'রে 
দেখালেন যে, এবা এক-একটা গ্তচ্ছে ঘোধ।ফেরা কবে, একেবাবে স্বতগ্র ও 
একক ভাবে নয়, অধুবও ক্ষুদ্র একটি অংশ মে /প্রোটন_তিশি তার উপব 
তাৰ এ পদ্ধতি প্রয়ে'গ ক'রে বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন ৰ্লা যায়। 

এর পব বিজ্ঞানীদ্বয ফেবমি ও ডিবাক অধ্যাপক বন্থুৰ উদ্ভাবিত এই 
সুত্র ধরে কাজ কবতে আব্বন্ত কবলেন। তাব! তাপের প্রভাব নিয়ে 
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গবেষণা না কবে কবলেন আলোর প্রভাব নিষে। অধ্যাপক বন্থর সুত্রটি 
তারা আলোব ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবে দেখলেন যে, সব ক্ষেত্রে মান ফল 
ফলছে না। কোনো-একটি পদার্থ থেকে আলো খন আমাদের চোখে 
এসে পৌছয় তখন কি জলেব মত আলোব ধাবা তৈবি হয়ে তা আমাদের 
চোখে এসে ধাক্কা দেয়, না, কতণগুলি অধুতে নৃতন কম্পন শুক হওয়া 
আলোর উৎপত্তি হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অণুতে-অণুতে নূতন ২ম্পন 
জাগে, মেই বম্পন হযে ওঠে আলে|১ যেখমি ও ভিবাব এই অণু নিয়ে 
কাজ করলেন। তাব। দেখলেন, অধ্যাপক বন্থব পছ্ছতি জোড-সংখ্যক 
বন্তসংগ্যায় (0%খো, 2) 8৪৭ [00000 ঠিক ঠিক খ।টছে, বিজোঙও সংখ্যায় 
শম। যেযে ক্ষুর্দে 1৩ অধ্যাপক বন্গুব শ্ুঘটি খাটছে) বৈজ্ঞানিক ডিবাব 
তাথ নখবাঢত গ্রন্থে অধ্য।পক বস্থুব নাম অনুযাধা সেই সেই শ্ুদে "্ঘণুব নাম 
পিম়েছেন__ ঝেসোন। 

[দেশে সধন্ধ শো করে হিনি ফিব আসেন ঢাকায়। ঢাব খিশব 
বিগ্ালয়ে তিনি বীডাবেব পদ থেকে ণম্শ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান 
হন_ হেড অব দি ছিপার্টমেণ্ট অব ধিজিক্স। সেই+/নই ছিলেন 
আনকধিন। তাখ পণ ১৭৮৫ সালে খিঝে আসেন ক্লকা ঠা । এখন 
কলখাীভাব বিজ্ঞান-বলে5ই তাব কর্রবেজ্্র। 

বিজ্ঞানেণ ক্ষেত্রে তব খ্যানি ও প্রতিপাঁও ক্রমশ বিস্তৃত হায পঙে। 
১৯৭৪ সালে তিনি ভাবতীয় বিজ্ঞান-বংগ্রেসেব সাধাবণ সহাপতি শিবাচ্তি 
হন) ১৯৪৮-৫০ সালে ভাবতেব নাশনাল ইনস্টিটিউট অব সাদনেদ্ের 
, চেয়াবম্য।ন ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইউনে্গাব একটি জরুণী কমিটির 
বৈঠকে যোগধানেৰ অঠ প্যারিসে যান। বাংণায় িজ্ঞানচচাৰ প্রচার ও 
প্রসাধেব জন্য গঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদেব তিনি বত্মানে সভাপতি । 
বাংলার জণগণেব মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশরণেপ উদ্দেস্তে তাব উদ্যোগে 
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'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পঞ্জ প্রকাশিত হচ্ছে। এই পাঁঞকায় 
মাঝেম!ঝে তিনিও প্রবন্ধার্দি লেখেন ১ বিজ্ঞানেব জটিল বিষয়গুলি অতি 
সহজ ও সবল ভাবে ব্যক্ত কাই ভাপ বচনাব বিশেষত্ব । 

সাধাবণত টার বচনাধ মধ্যে কোনে। জটিলতা থাকে না। তার 
গণ্মোণোধুলক পেপারেও এই বিশোত্ব দেখ! যায়। তাঁব এইসব রচনার 
দ্বাবা কেখল যে ছাববাই "পকৃত হন এমন নয়) যাবা স্কশাবরূপে খ্যাত 
হয়েছেন তাবা 9 সঙ্যেন্ণাথের বচনা থেকে 'অনে ? উপকার পেয়েছেন এবং 
গব্বে$-ছা থা পেযেছেন পথনিদেশ | 

সত্যেন্বনাথের বিজ্ঞন ও বঙ্গতাঁধার যুশপৎ মেনাব স্বীকৃতি হ্ববূপ 
রখীন্রনাথ ভাব বিজ্ঞানগ্রন্ধ “বিশ্বপবি০ধ উতসগ কবেছেন সত্যেন্মনাথ 
বসতে । 

সল্যেন্দ্রনানেং লঞ্ল এর্থন উন্নাট 1 এলো ভিন শের শ্রম কবে 
থাকেন। সমশগা বিন তিনি অতিবা ৮ত বেন বিজ্ঞানকলেগ | পদার্থ 
বিদ্যাপই তিনি অধা পা) বিশ্ব গণিত ৭ ক্গাধানপ। গ বাচা বাণ 
সাবাদিন তাং কাছ থে। সাপাখা « পভাথশ| পা. পবে খে । হাব 
এা,বব মাপা এখন অমা তত হব আত আশাহ তে হা'যদো গাছে 
[পি পি অধ্যাপ। *পে শণা শে পেবোছন। 

ধরনে তিন বাধুপটিব মনোনগনে |ডন্সল অব এসটো! সন্ত 
ন্বািদ হযাঠন | 

“গ গ্ হা উপজচ ইন শখ খাত সাদ ডচ্চ পিল হা ঝাকি) আধুশিব 
বিজিঃখ্ন যেবে এ। 9124 বস-।ভশম্টাইন স্টটিসটিকস্এৰ উল্লেখ 
আছে। এইওলে স্যেন্্রনাথকে পল হছে থা খাব আইনম্ডাইন। 

বল্ল”, “খালা'ীনণের কথা তে! বলল ম। আমাৰ আব-একট| 
পরিচয় আছে আমি আইনম্টাইনে ছাত্র |” 
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শ্রদ্ধা যে করতে না জানে সে কারে শ্রদ্ধা পায় না। নিজের 
অধ্যাপকের প্রতি তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা আছে, এইজন্যেই তিনিও সম্ভবত 
তার ছাত্রদের এবং আমাদের মত সাধারণের কাছে এতটা শ্রদ্ধেয় হয়ে 
উঠেছেন। 

দশ-বারো জন ছাত্র এসে ঘিরে দাড়াল তাকে । তিশি ধীরে ধীরে 
উঠলেন । তীর্দের সঙ্গে চললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে বাবান্দা, ল্ব! 
বারান্দা পার হয়ে উপরে উবার সিডি, সিড়ির গায়ে ছাত্রপরিবৃত 
হয়ে দাড়িয়ে বললেন, “বলছিলাম না, আমার জীবনে কোনোই 
বিশেষ উপকরণ নেই । এখন দেখ, এ দিয়ে যদি তোমার কোনো 
কাজ হ্য়।” 

তিনি ধারে ফ্ীরে ধাপে ধাপে সিডি বেয়ে উগতে লাগলেন। আমি 
নেষে এলাম দিঁডি বেয়ে নীচে। বড় গেট পার হয়ে বঙ বাস্তায়। 
উবশাখের বোদ লেগে গীচের রাস্ত। গলে গেছে। মন গলাতে রোদ 
দরকার হয় না, দরকার হয় অকপট আন্তরিকতা । সেই আন্তরিকতার 
এলাকা থেকে এসে দাডালাম উত্তপ্ত বৌড্রে। 


রচত গ্রন্থাৰলী 
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শীসত্যে্নাথ বনু 


বৈজানিক শ্রীসত্যেন্ নাথ বন্থুর জীবনকথা আনন্দবাজাব পত্রিকায় 
প্রকাশের (৫ই জো ১১৬০। ১৯শে মে ১৯৫৩) কয়েকদিন পরেই 
তিনি ইউরোপ গমন করেন। ইভিমধ্যে তিনি নৃতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ধারে 
সক্ষম হন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্তিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত 
হয এখানে ভাব থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধত করে দেওয়া হল" 
প্রথ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালযের বিজ্ঞান" 
কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের অধাক্ষ শ্রীসতোন্ধনাথ বন্ধ উইনিফায়েড 
ফিল্ড থিয়োরি'র (আপেক্ষিক তত্ব) কতকগুলি জটিল গাণিতিক 
সমীকরণের পূর্ণসমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
আশ! করা যায় যে, অধ্যাপক বস্ত্র এ আবিষ্কার আপেক্ষিক তক্বের 
ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সুচনা কৰিবে। 
বুডাপেম্টের বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য 
বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া অধ্যাপক ব্ু বুডাপেস্টের পথে জেনেভ। 
ধা! করেন। ইউরোপে তিনি কোপেনহেগেনের পদার্থবিজ্ঞান 
ইনসটিটিউটের অধ্যাপক এন, বোহার এবং জুরিখে অধ্যাপক ডবলিউ, 
পাউলির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি স্ক্যাঙ্ডিনেভিয়ার বিশ্ববিগ্ালয়- 
সমূহও পরিদর্শন করিবেন। 
আপেক্ষিক তত্ব ' বিষয়ে অধ্যাপক বস্থু যে গবেধণ। চালাইতেছেন, 
তৎসম্পর্কে তাহার সহিত অধ্যাপক আইনস্টাইন এবং ডাবলিনের 
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অধ্যাপক ই. শুঁডিগ্রারের সহিত পত্রালাপ চলিতেছে বলিয়া! জান! যায়। 
অধ্যাপক বস্থ এতৎসম্পর্কে যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিদেশে 
বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাসমূতে প্রেবিত হইয়াছে । তাহার একটি প্রবন্ধ 
ইতিমধ্যে ফবাসী পত্জিকাষ প্রকাশিত হইযাছে। 

অধ্যাপক ক্্রডিঞ্াবেব মতে আপেক্ষিক তত্বে এমন কতকগুলি 
জটিল গাণিতিক সমীকবণ আছেঃ যাহান পূর্ণসমাধান কৰা প্রায় অসম্ভব । 
'্রধাপক বস্থ তাঁভাব নিখলস গবেষণাব ছ্বাবা এসরল সমীকবণেব 
পূর্ণ সমাধান কবিয়াছেন। উল্লিখিত ফবাশী পত্রিকা ব্যতীত আমেবিক' 
এবং ইট'লীব পত্রিকাসমৃহে ইসকপ প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে 
লিগা মাশা কবা যায়। 

জেনেভ হইতে অধ্যাপক বশ্ত প্যারিস যাত্রা ক্বিবেন এবং তথায় 
কিছুকাল অবস্তান কবিবেন। ভিশি প্যাবিস হইতে জুরিখ এবং 
থা হইতে প্রাগ যাইদেশ। প্রাগ হইতে তিনি বুডাপেস্টে শাস্তি 
সম্মেলনে যোগদানের চন্য ধাবা কবিবেন । চেকোল্সোভাকিয়াব সনকাব 
তাহাকে তথায এক মাস অবস্থানে জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। 
অধ্যাপক বন্ধু বাশিয়ানেও যাইতে পারেন। 

ইউরোপে অবস্থানকালে অধাপক বস্ত্র বিভিন্ন ল্যাবোরেটবি 
পরিদশীন কবিয়! তথায় বিজ্ঞান গবেষণায় নিযুক্ত কর্মীদেণ শিক্ষা 
পদ্ধতি ও তাহাদে কি প্রকাব স্থযোগ-্বিধা দেওয়া হয় 'শহা 
দ্লেখিবেন। 

ইউবোপ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তণে পর অধ্যাপক বন 
আমেরিকাষ 'অধাপক আইনস্টাইনেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন 
বলিয়া জান! যায়। 
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প্রকাশ-ভারিখ 


আনন্দবাঁজার পত্রিকায় জীবনকথাণলি প্রকাশের ভাবিখ__ 


শ্রীযদুনাথ সবকাব 


১৮ কাতিক ১৩৫৪। 


শ্রীহবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১৯ যো ১৩৬০ । 


শীবাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১০ চৈত্র ১৩৫৯। 
শ্রীবমেশচনত্র মজুমপা. ৮ বৈশাখ ১৩ | 
শরন্ববেন্্রনাথ সেন ২৪ চৈত্র ১৩৫৯ 
রক্ষিতীন্্রণাথ মন্্রমদাৰ ২৬ফাল্বন ১৩৫৯: 
শ্রনীলরতন ধব ১২ বৈশাখ ১৩৬৭. 
প্রামেঘণাদ সাহা ১২ ফাল্গুন ১৩৫৯। 
শ্রসত্যেন্্রনাথ বন্ত ৫ জোঠ় ১৩৬০ | 


৪ লবেধর ১৯1২ 
২ জুন ১৪৫৩ 
২৪ মার্চ ১৯৫৩ 
১ এগ্সিল ১৯৫৩ 
৭ এপ্রিল ১৯৫৩ 
১০ মার্চ ১৯৫৩ 
৫ থে ১৯৫৩ 
২৪ ফেব্রুয়াবি ১৯৫৩ 
১৯ মে ১৯৫৩ 


মনীষী-জীবনকথা সম্বঙ্ধে 
শ্বীযোগেশচন্জ্র বায় বিষ্ঠানিধি বলেন-__ 


“জীবিত মাজষের জীবনী লিখিয়া আপনি বাংল। সাহিত্যে 
নৃতন দিক আবিষ্ষাব করিলেন ।” 


শ্লীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন-__ 


«এই বই বাংলা! সাহিত্যের দববাবে এমন-একটি বিশিষ্ট 
স্থানেব অধিকারী, যেখানে এটি অপ্রতিঘন্্বী হয়ে থাকবে । 
স্বদেশ ও সাহিত্য, এই ছএবই এমন যুগপৎ সেবার নিদর্শন 
বিরল। আপনাব দৃষ্টি ও কৃষ্টি, ছুএবই বিশিষ্টতায় আনন্দিত 
হয়েছি। আমার আস্তবিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বাংলা 
সাহিত্যেব বু বই যখন লু হয়ে যাবে, আপনিও ষখন 
থাকবেন না, তখনও এই বইএব মূল্যবত্তা থাকবে, শুধু তাই 
নয় বাডবে। এককথায এই বইএব মূলনীতি হচ্ছে-_ বঙ্গ 
দর্শন। এই বই বাঙালিকে শেখাবে নিজেব প্রতি দৃষ্টি 
দিতে, আত্মস্বপূপ উপলব্ধি করতে । আমাদের প্রতি এই 
বইএব বাণী হচ্ছে প্আত্ানং বিদ্ধিণ, যার চেয়ে মহত্ব 
বাণী আর কিছুই হতে পাবে না। 


প্রপম খণ্ডে আছে 


শ্ীযোগেশচন্দ্র বায় 
শ্রীচণ্তীদাস ভট্াচাষ 
বসস্তরঞন রায় 
শ্রীহবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীবিধূশেখব ভঙ্টাচাঘ 
শ্রীবাজশেখব বস্তু 
শ্রাক্ষিতিমোহন সেন 
স্বরেন্দ্রনাথ দাস €% 
শ্রাগোপীনাথ কবিবাজ 
প্রিঘোগেন্রনাগ বাগচী 


তীয় খণ্ডে মাছে 


শ্রইন্দিখা দ্েবীচৌধুবাশী 
শীয্নযনী দেবী 
শ্রসবলাবাল৷ সবকাব 
শিতবেন্দু মান মুখাপাধ্যায় 
্রীকক্ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
্রাধধানচন্্র পায় 
শপ্রমোদকুমাব চটোপাধ্যায় 
শ্রীঅতুলচন্্ ৫ 
শ্রাদেবেন্্রমোহন বন্থ 
শ্রীজ্ানচন্ত্র ঘোষ 
শ্রন্রশলকুমার দে 
রন্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় 


